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মূল্য দঃ বার আনা 1. 


গ্রন্থকার কর্তৃক 
১২নং কালী লেন, কালীঘাট, কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত। 





বিজ্ঞাপন। 


 সর্বনাশী আধুনিক সভ্যতার জালে জড়িত হইয়া মানবজাতি 

ধ্বংসের পথে ধাবিত হইয়াছে। বিশ্বমানবকে এই জাল ছিন্ন 
_ করিয়। অতি প্রাচীন যুগের আদর্শে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, 
নচেৎ তাহার রক্ষা! নাই। সে আজ জীবন মরণের সন্ধিস্থলে 
দণ্ডায়মান । জগতের চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে হয়, 
ভগবৎ কৃপায় মানব্জীতির এই মহাপ্রত্যাবর্ন সুচিত হইয়াছে। 
এই সত্যটি ফুটাইয়! তুলিবার জন্তই এই রক্গপুস্তকের অবতারণ!। 
লেখক এবিষয়ে কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছে তাহ পাঠকপাঠিকাগণই 
বলিতে পারিবেন । ্ 

এই পুস্তকের চতুর্থ পরিচ্ছেদে যে সকল ডাক্তারের মত উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে তাহা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভিগ্জিটর্‌ শ্রীযুক্ত 
প্রমথমাথ বস্থ মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত। আমি এইগুলির জন্ত 
তাহার নিকট খণী। আর যে দহদয় বন্ধুর অর্থদাহায্যে এই 
গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া. তাহার কাছেও গ্রন্থকার যথেই্ট খণী। 


ভাড্র, ১৩২৮ সাল। 


১২নং কালী (লন, শ্রীহরিদাস হালদার । 
কালীঘাট, কৃল্রাতা। | 


কিঞিৎ আত্মজীবনী ও মুখবন্ধ । 


কোন্‌ স্থানে কোন্‌ সনে কোন্‌ তারিখে এবং কোন শুতক্ষণে 
আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম তাহা পাঠকবর্গকে জানাইতে চাহি না। 
আমার বিস্তারিত বংশ পরিচয়ও সম্প্রতি গে।পন রাখা আবশ্যক | 
মহাকবি কালিদাস তাহার জন্ম ও কুলের পরিচয় দিয় যান নাই 
বলিয়৷ আজ ভারতের একাধিক প্রদেশ তীহার জন্মস্থানের দাবা 
করিয়া লাঠালাঠি বাধাইয়াছে। কে বলিতে পারে অর্ধান 
বক্ধেশ্বরের নই্কো্ীর উদ্ধার লইয়া একদিন নিখিল ভারতের 
সাহিত্যিক ও প্রত্বতাত্বিকদিগের মধ্যে ত্ররূপ একট! সংঘর্ষ ন! 
বাধিবে? 

তবে আপাততঃ এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হুইবে ঘে, জগতের 
কোন মহান্‌ উদ্দেরসিদ্ধির জন্ত শ্রীতগবান্‌ বাস্থদেবকে যেরূপ 
গোজামিল দিয়৷ গোয়ালার ঘরে জন্ম লইতে হইয়াছিল, আমাকেও 
তজ্প এই গ্রন্থের সহুদ্দেপ্ত সিদ্ধির জন্ট শীপত্রষ্ট হইয়া চাষার ঘরে 
পন্ম লইতে হইয়াছে । গোপনন্দন কষ্ণকে গোঠে গরু চরাইতে 
ও বাশী বাজাইতে হইত; আর এই কৃষকনন্দন বক্ধেশ্বরকেও 
মাঠে গরুর ল্যাজ. মলিতে ও লাঙ্গল ঠেলিতে হইয়াছে । ইহা 
হইতে পাঠক মনে করিবেন না যে, আমি একটি নীরেট মূর্খ চাষ! 
ছিলাম । 

আমাদের পার্খবন্তী গ্রামে এক পাদ্রী সাহেবের স্কুলে আমি 
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কিছুদিন কিছু বাঙ্গাল ও ইংরাজী শিখিয়াছিলাম।. আমার 
মুখে সাধু ভাষা ও ইংরাজী বুলী শুনিয়া বাবা আমার মনে করিয়া- 
ছিলেন, আমি যথাঁকাঁদে একটি ডেপুটা বা পুলিসের দারোগা 
হইব। কিন্তু একদিন চাঁষাপাড়ায় এক দাদাঠাকুর আমাদের 
ঘরে আদিয়। সব মাটি করিয়া দিলেন । নিকটবর্তী এক গ্রামে 
এই দ্রাদাঠীকুরের টোল ছিল। বাধার আদেশমতে আমি ভূমিষ্ঠ 
হইয়। প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। আমার নাম 
বক্ধেশ্বর শুনিয়া তিনি বলিলেন, “তোমার নাম বক্রেশ্বর হবে; 
অভিধানে বকেশ্বর বলে কোন শব্ধ নাই 1” নামের আভিধানিক 
সংস্করণে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্ত বাবার তাহাতে অমত 
হইল। তিনি বলিলেন, প্ঠাষার ছেলে বকেশ্বরকে বাঁকাইয়! 
বাক্রশ্বর করিবার দরকার নেই দাদাঠাকুর! আপনি আনীর্ববাদ 
কর, যেন ছেলে আমার বকেম্বর হয়েই বেঁচে থাকে ৮ তৎপরে 
দাদাঠাকুর আমার বিস্তার কিছু পরিচয় চাহিলেন। আমি ত্রাণ- 
কর্তা যীণ্ড এবং পিতাপুল্র ও পবিত্রাত্মা সন্বন্ধে স্কুলে যাহা শিখিরা- 
ছিলাম তাহা বলিলাম শুনিয়া দাদাঠাকুরের আকেল্‌ গুডম 
হইল। তিনি বাবাকে বলিলেন, “বাপু হে, । তোমার ছেলেকে 
আর পারার স্কুলে যেতে দিও না, তা”হলে তোমার ছেলে খীশ্চান্‌ 
ভয়ে যাবে” তিনি বলিলেন, - কলিযুগে সকল লোক 
প্নেছাচার পরায়ণ হবে, অর্থাৎ বাঝুরা সহেব সেজে হোটেলে গিয়ে 
ব্রা্তী আর খাঁনা খাবে; বর্ণীশ্রম ধর্ম লোপ পাবে, অর্থাৎ 
ধার ছেলের! চাঁষবাস ছেড়ে দিয়ে স্বধর্ষ্ট হবে, কেউ আর 
দেবতাব্রাঙ্গণকে ভক্তি কর্বে না.। . ক্রমে যখন ঘোর কঙ্সির 
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প্রভাবে ৃিবীতে চার পোয়া পাঁপ পূর্ণ হবে, তখন ভগবান কলি 
অবতার হয়ে ঘোড়ায় চড়ে খাপ, খোলা তরোয়াল হাতে করে 
এসে সমস্ত পাপীদ্ের কেটে ফেল্বেন। তারপুর যুগ উল্টে গিয়ে 
আবার সত্য যুগ আস্বে। দাদাঠাকুর বলিলেন, কলিতে যে এই 
সকল ব্যাপার হবে মুনি খষিরা যোগবলে ত| জানতে পেরেছিলেন 
এবং তারা এই লকল কথা৷ পুরাণে লিখে গিয়েছেন। তিনি 
অনেক শাস্তীয় বচন-প্রমাঁণ আওড়াইয়া আমাদিগকে অনেক 
তত্বকথা৷ শুনাইয়া বিদ্বায় হইলেন। আমি তাহার কথাগুলি 
হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিলাম । ফলতঃ পরদিবস হইতে আমার স্কুলে 
যাওয় বন্ধ হইল। আমার আর ডেপুটী বা দারোগা হওয়া হইল 
না। আমি যে চাষার ছেলে নেই চাষার ছেলেই থাকিয়া গেলাম, 
'গবং দিবা করিলাম যে, কখনও চাষবাসের কাষ ছাড়িয়া স্বধন্ম- 
রষ্ট হইব ন|। 

যথাকালে আমার পিতৃবিয়োগ ঘটিল। আমি শৈশবে 
মাতৃহীন হইয়াছিলাম, এবং এতাঁবৎ আমার বিবাহ হয় নাই। 
সুতরাং পিতৃবিয়ৌগের. প্র হইতে আমার সর্ধপ্রকার সংপার- 
বন্ধন ঘুচিয়৷ গেল, আমি মুক্তিপথের পথিক হইলাম । এই 
সময় এক জটাজ.টধারী বাবাজী আসিয়া আমার এই পথের সহায় 
হইলেন। আমি সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া! ধন্য হইলাম। অল্প 
কালের মধ্যে বুঝিতে পাঁরিলাম, ইনি একজন সিদ্ধ যোগীপুরুষ। 
একদিন বাবাজী আমাকে বলিলেন, “বৎম বন্ধেতবর ! তুমি সর্বব- 
বন্ধনমুক্ত স্বধর্্মনিরত জীব, অতএব তোমার কিঞ্চিৎ যোগ শিক্ষা 
করা আবশ্তক 1” আমি বলিলাম, প্গুরুদেব। আমি চাষার 
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ছেরে, যোগ শিক্ষা করা কি আমার সাধ্য?” গুরুদেব বলিলেন, 
“কালতে যোগ শিক্ষা কর্বার সহজ উপায় হচ্ছে গঞ্জিকা । এই 
উপায়ে ষেকোন সাধক বিনা কঠোরে ত্বরায় তুরীয়ানন্দ লাভ 
কর্তে পারে। এই জন্তই গঞ্জিকার আর একটি নাম হচ্ছে 
ত্বরিতানন্দ। স্বয়ং শঙ্কর এই যোগমার্গ আবিষ্কার করেছেন। 
এই হেতু এই যুগের যোগীসন্ন্যাসিগণ দিবারাত্র গঞ্জিকা সেবন 
করিয়া থাকেন। অতএব বস! তুমি এই দেবদুল্লভ বস্তুর 
ধূম পান করিয়া যোগমার্গে পদার্পণ কর।” আমি যথানিয়মে 
গুরুদেবের আজ্ঞ। পালন করিলাম। 

কিছুদিন স্ুলভে যোগাভ্যান করিয়। বুঝিয়াছি, গঞ্জিকা যথার্থই 
সর্বসিদ্ধিপ্রদ বস্ত। ইহার ধুমে দেহ্যষ্টি পক করিয়৷ এককালে 
: আমি যেমন সারা বর্ষা জল কাদায় ভিজিয়। দক্ষতার সহিত হাল 
চালাইয়্াছি, তেমনই আজ) আমি সেই ধশ্েকর আবগ্তকমত 
গঞ্জিকা সেবন করিয়া কলম চালাইয়। সর্বসম্মতিক্রমে বেয়াকুব 
খেতাব অর্জন করিয়াছি । আর আশা করি, ভবিষ্যতে একদিন 
আমি এই গাঁজা খাইরাই এ'ড়ে গরুর ল্যাজ, ধরিয়া সশরীরে 
শিবলোকে যাইতে সক্ষম হইব। 

তবে লোকে বলে যে, গাজ! থেলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়, সেকথা 
কতকটা সত্য। আমি একদিন এই নেশার ঝোকে আমাদের 
জমীদারকে একথানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার ফলে আমার 
পৈত্রিক জমীজমা খসিয়। যায়। আমি এই বলিয়া মনকে 
বুঝাইলাম যে, যেখানকার জমী সেইখানেই চিরদিন পড়িয়া থাকে, 
'দাঝে থেকে জমীদার ও নৃগতিগণ এই জমী লইয়া মরামারি 
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কাটাকাটি করিয়! মরেন, এবং তাহাদের চন্দনচর্চিত দেহ শেষে 
তন্ম ও মাটি হইয়া এই জমীতেই মিশা ইয়া যায়। 
জমিদারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়। আমার চাষের কা থুচিয়া 

যাইবার পর আমি কামার, কুমার, ছুতার, ঘরাঁমী, রাজমিস্ত্রি 

ধোপা» নাপিত, এমন কি মুটে মঙ্গুরের কাষও করিয়াছি; কিন্ত 
কোন কাঁষেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই । বুঝিয়াছি, 

গঞ্জিক! তাহার সেবকের সর্ব কম্ম ক্ষয় করিয়া তাহাকে সেরেফ 

সাধনের পথে লইয়! যায়। অতঃপর এক প্পরিয়বন্ধু আমাকে 

বলিল, “ভাই বকেপ্রর! তুমি কল্কাঁতায় যাও। তোমার পেটে 
যখন একটু বিস্তা আছে, তখন তুমি নিশ্চয়ই সেথানে গিয়ে একটি 
চাকরীর স্ুবিধ। ক'রে নিতে পার্বে 1 ৃ 

বন্ধুবরের কথামত আমি কলিকাতার আসিয়া চাকরীর জন্ত 

সহরের এক নামজাদা ধনাঢ্য বাবুর দ্বারস্থ হইলাম। বাবু আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কেউ জামীন আছে?” আমি 
বলিলাম, “আজ্ঞে আমরা চাষার ছেলে, খাটিয়ে লোক, আমরা 

ফাকিদারী জানি না। আমি ভদ্রলোক হলে আপনি 5908710 * 

চাইতে পার্তেন। আমি গরীব লোক; আমার দ্বার আপনার 

তহবিলের 611052215052161 হবার সম্তাবন। নেই ৮ আমার 

মুখে ইংরাজী কথা শুনিয়া বাবু একটু অশ্চরধ্য হইয়া জিজ্ঞাস! 

করিলেন, “তোমার নাম কি?” আমি বলিলাম, “আজে আমার 

নাম বক্ধেশ্বর বাগ ।” ্‌ 

বাবু। বকেশ্বর! তুমি লেখাপড়া জান? 


শি শিলা জাপা পিল পিপি 


ছজামীন। 1 তছ.কপাত। 
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আমি। আজ্ঞে একটু আধটু জানি । 

বাবু । তুমি ইংরেজী কাগজ পড়তে পার? 

আমি। আজ্ঞে একটু আধটু পারি । 

বাবু। তবে তুমি কেরাণী হও না কেন? 

আমি। আজ্ঞে ভগবান্‌ আমাকে হাত পা দিয়েছেন । আমি 
হাত গা খাটিয়ে খেতে চাঁই। আমার বাপদ্াদারা খাটিয়ে 
লোক ছিল। আমি কেরাণীবাবু হ'লে আমার বাপদাঁদার নাম 
ডুববে । আমাদের বংশে ও-পাঁপ সইবে না। এ 

বাবু। বকেশ্বর! তুমি আগে কি করতে? 

আমি। আজ্ঞে আধি সব রকম কাই করেছি। আমি 
চাষের কাষ জানি ; কামার, কুমার, ছুতাঁরের কাধ জানি ;,ধোপা 
নাপিতের কাঘও জানি। আমি কুলিমছুরের কাষও কর্তে 
পারি। | 

বাবু তবে তুমি দেখ ছি সকল কাঁষই জান। 

আমি। আজ্তে আমি কতকগুলি কাঁধ জানি নি। 

বাবু। কিকিকাজতুমিজান না? 

আমি। আজ্ঞে এই ভদ্র বাঁবুলোকদের ফাকিদারী কাষ- 
গুলি আমার জান! নেই। বাবুরা ওকালতি, ব্যাবরিষ্টারী, হাঁকিমী, 
ডাক্তারী; ইঞ্জিনিয়ারী, জমীদ্দারী, তেজারতি প্রভৃতি হরেক রকম 
কাধ ক'রে দেশের যত গরীব চাষাভূনা! আর খাটিয়ে লোকদের 
মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের! বড়লোক হন। এই কাষগুলি আমার 
জান] নেই। ৃ 

ধাবু। আরে বাপু! এসকল হচ্ছে 0911] ৬0 মগজের 
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কাষ। এসব কাষে অনেক বুদ্ধি খরচ কর্তে হয়। সকল সভ্যদেশে 
বিদ্বান লোকরা! এই সব 1910. 071: ক'রে টট্্পট্‌ বড়লোক 
হয়ে পড়ে । বকেশ্বর! তুমি কিছু লেখাপড়া শিখেছ, আর টাকা 
রোজগার কর্বার ভন্য সহরে এসেছ! সুতরাং তুমি কোন রকম 
01210 ৯01 ক'রে বড়লোক হ'বার চেষ্টা কর। 

আমি। আজ্ঞে আমর! চাষা মানুষ; আমাদের কি 01210 
আছে যে 0417 %01. কর্ব? হুজুর, আমি বড়লোক হ'তে 
চাই নি। অনেক লোককে গরীব ক'রে 'তবে একজন বড়লোক 
হয়। বড়লোক হওয়া! মহা পাপের কাঁধ । 

বাবু। তোমার দেখছি মাথার একটু গোলযোগ আছে। 
তুমি কোন নেশাটেস৷ কর? 

আমি । আজ্ঞে নেশ! কলেই কি মাথার গোলযোগ হয়? 
শুনেছি, কল্কাতার বাবুর অনেকেই ব্রাণ্ডী টেনে থাকেন। 
তা*বলে কি তাদের মাথার ঠিক নেই বল্‌্তে হবে? নেশা কলেই, 
হজুর, মাথ! খারাপ হয়না । আমি মধ্যে মধো দু'এক ছিলিম 
মহাতামাক টেনে থাকি সত্য। আপনি আমায় কায দিয়ে 
দেখুন। যদি মাথা ঠিক ক'রে আপনার কায করে দিতে না 
পারি, তখন বল্বেন আমার মাথার গোলযোগ আছে । 

আমার কথা শুনিয়া বাবু উচ্চহীস্ত করিয়া বলিলেন, 
“্বেশ্বর! তুমি ঠিক কথ! বলেছ। আমারও রোজ রাত্রে 
ছুচাঁর পাত্র ওল্ড, ব্রাপ্তী পাঁন করা অভ্যাস আঁছে। আমার 
জলপথ, তোমার ধূমপথ। আমি সর্ধজীবে নারায়ণ জ্ঞান ক'রে 
থাকি। তুমি একটি দরিদ্র নারায়ণ আমার দ্বারস্থ হয়েছ । অন 


ধনী নারায়ণ, আমার কর্তব্য হচ্ছে তোমাকে আশ্রয় দেওয়া । 
তুমি আমার বাড়ীতে থাক। আমি তোমাকে ভূত্যের মত না 
দেখে বন্ধুর মত দেখ ব। 

তদবধি আমি তিন বৎসর এই ধনী নারায়ণের অন্ধধ্বংস 
করিতে লাগিলাম। এই গৃহে অবস্থান কালে বহুবিধ 'নিকম্ম” 
ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। আমার আশ্রয়- 
দাতা ধনী নারায়ণ আমাকে একটি অদ্ভুত জীব, পণ্ডিত চাষা ও 
গঞ্জিকাসেবী বেয়াকুব বকেশ্বর বলিয়৷ তাহাদের সঙ্গে পরিচয় 
করাইয়া দিতেন। আমি প্রত্যহ রাত্রে আমার নিদিষ্ট ঘরের মধ্যে 
দরজ] বন্ধ করিয়া সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিতাম, এবং 
গাজীর ছিলিমে দম লাগাইয়া! সাঁদ। কাগজের উপর কলমবাজী 
করিতাম। পাঠক এই গ্রন্থে আমার ষে কয়েকথানি পত্রের পরিচয় 
পাইবেন, তাহার কয়েকখানি এই. সময়েই লেখ! হইয়াছিল । 

আমি লক্ষমীছাড়। গঞ্জিকাসেবী হইলেও 'আমার আশযদাতার 
বিশেষ হিতসাধন করিতে সক্ষম হুইয়াছিলীম। অভাগা বক্ধেশ্বরের 
কয়েকটি বেয়াকুবির ভিতর ' দিয়াই তাহার ভাগ্য গড়িয়। উঠিতে 
লাগিল। পাঠক এই গ্রন্থে আমার অন্তান্ত অনেক বেয়াকুবির 
পরিচয় পাইলে, আপাততঃ এ কয়েকটা বেয়াকুবির পরিচয় 
পাইবেন না । মোটের উপর আমার ধনী নারায়ণ ক্রমে লক্ষপতি 
নারায়ণ হইয়। দ্াড়াইলেন । তিনি বলিতেন, “বেয়াকুধ বকেশ্বরের 
আয়পয় আছে, দে আজীবন আমার আশ্রয়ে থাকিবে» ক্রমে 
অতিরিক্ত অর্থাগমের সঙ্গে তাহার মধ্যে ধনমদমতত| প্রবেশ 
কর্মুতে লাগিল, তাঁহার নৈতিক অধঃপতন হ্থচিত হইল। আমি 
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কোনও দিন তাহার অযথা তোযষামোদ করি নাই । এখন 
কর্তব্যান্থরোধে তীহার কোন কোন কাঁষের প্রকাণ্তে প্রতিব:দ 
করিতে লাগিলাম। আমার এই বেয়াদবী ক্রমে ধনী নারায়ণের 
অসহা হইয়া উঠিল। শেষে একদিন তাহার ধৈর্ধ্যচ্যুতি ঘটিল, 
তিনি আমার প্রতি কয়েকটি অকথ্য সকার বকার প্রয়োগ 
 করিলেন। আমি বুঝিলাম, ধনী নারায়ণের গৃহ হইতে তাহার বন্ধ 
দরিদ্র নারায়ণের অন্ন উঠিয়াছে। আমি আমার গাঁজার ছিলিম ও 
তৈজসপত্রাদি গুছাইয়া লইয়া! পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। 
আমার “ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে” হইতে লাগিল । 
তৎশ্রবণে কিছুদিন পরে ধনী নারায়ণ দত্তপূর্ণ দয়ার বশবর্তী হইয়া 
অধান বকেশ্বরকে আবার তাহার অন্নধ্বংম করিরার জন্ত ডাকি! 
পাঠাইলেন। ততুত্তরে আমি বলিয়। পাঠাইলাম, 

বরমসিধারা তরুতলে বাসঃ। 

_বরমপি ভিক্ষ। বরমুপবাসঃ ॥ 

বরমিহ ঘোরে নরকে মরণং | 

ন চ ধনগর্ক্িতবান্ধবশরণং ॥ 

চিরদিন কাহারও সমাঁন যায় না। সুতরাং এখন আমার 

তরুতল আশ্রয় হইয়াছে । এই আস্তানা হইতেই আমি পাঠক- 
বর্গকে আমার যাহাকিছু দিবার ছিল তাহা! গ্রস্থাকারে দিয়! 
দিলাম । তীহাদের মধ্যে ধাঁহারা আমার মত গঞ্জিকাঁসেবী 'ন। 
হইবেন, ভীহারা এই উপহারের কিম্মৎ বুঝিতে পারিবেন না । 
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অ্খম শক্ভ্রিচ্ছ্ে্ক 


বিগ্যাসাগরর মহাশয় তাহার বোধোদয় নামক পুস্তকে সকল 
বস্তকে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ এই তিন ভাগে বিভাগ করিয়! 
গিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞীনের মতে উদ্ডিদেরও নাঁকি 
চেতনা আছে। আর, আমাদের দর্শনশান্ত্রের মতে জড়পদার্থের 
মধ্যেও পরব্রহ্ম তন ত্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং 
চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদের বিভাগে বিলক্ষণ গোল বাধিয়াছে। 
স্থলভাবে দেখিলে এ গোল আরও পাকা হইয়! দীড়ায়। মনে 
কর আমি বকেশ্বর বাগ সম্প্রতি একটি চেতন পদার্থ বিশেষ । 
কিন্তু গাঁজার ছিলিমে জোরে দম লাগাইলে আমাকে তৎক্ষণাৎ 
অচেতন হইতে হয়। আবার আমি ষদি এই সহরের ভদ্রবাবুদের 
দলে ভিড়িয়া বুতর ধড়িবাজী করিয়! ধড়িধক্কা বড়লোক হইয়! 


বকেশ্বরের বেয়াকুবি 


দড়াই, তাহা হইলে তোমরাই তখন আমাকে "আঙুল ফুলে 
কলাগাছ” বা প্ভূ'ইফোঁড়” অর্থাৎ উদ্ভিদূ বিশেষ বলিবে। 

অতএব বিদ্ধাসাগরা বিভাগকে বাতিল করিয়া! আমি জগতের 
যাবতীয় বস্তুকে ছুইভাগে বিভাগ করিব, যথা "্দরকাঁরী” ও 
"অদরকারী”। ইচ্ছা করিলে তোমরা ইহাকে বকেশ্বরী বিভাগ 
বলিতে পার। দরকারী ও অদরকারীর প্রভেদ কাহাকেও কষ্ট 
করিয়া বুঝাইতে হইবে না। পেটের ভাত ও পরণের কাপড় 
ন! হইলে কাহারও চলে ন|। এগুলি হচ্চে 090৫5581169 01 
110 অর্থাৎ জীবন ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত। কি 
রাজা ফি ভিখারী, ভাত কাপড় বিনা কাহারও প্রাণ বাচে না। 
যে দেশে বরফ পড়ে সে দেশে খুব গরম পশমী কাপড় ও চামড়ার 
জুতা না হইলে দেহরক্ষা হয় না। এজন্ত আমি এই গুলিকে 
“দরকারী” বস্ত বলিব। আর, ইলেক্টিক্‌ আলো, ইলেক্টিক্‌ 
পাখা, হাঁওয়াগাড়ী, মখ মল্‌, কিংখাব প্রভৃতি দ্রব্যের অভাবেও 
লোকের দিন গুঞ্ঁরান্‌ হইতে পারে। এজন্ত আমি এই দকল 
সৌখীন জিনিবকে 11016 0৮ 1595 001)905591155 ০4 1106 
অর্থাৎ জীবন ধারণের পক্ষে অল্প বিস্তর “অদরকারী” বস্ত বলিব। 
প্রাচীন কালে যখন দধরাঁধামে এই সকল অদরকারী বস্তু ছিল না 
তখন মানবজাতির সংসার অচল হয় নাই। 

দরকারী অরকারীর ভেদ বিচার করিতে হইলে কোন কোন 
স্থলে একটু তর্কযুক্তির আবশ্তক হয় । এই যে আমার একটুখানি 
কুঁড়ে ঘর, ইহা আমার পক্ষে একটি নিতান্ত দরকারী জিনিষ; 
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যেহেতু আমরা সপরিবারে রোমবৃষ্টি হইতে বীঁচিবাঁর জন্ত ইহার 
মধ্যে কোন গতিকে কষ্টে মাথা গুঁজিয়া থাকি । আর তুমি 
ক্রোড়পতি ধনকুবের, তোমার যে প্রকাও্ পাঁচতাল! প্রাসাদ, 
তাহার পাঁচটি মাত্র কামরা তোমার পরিবারবর্গের ব্যবহারে লাগে, 
বাকী তিগান্নটি কামরা তোমার বড়মান্ুুযী জাহির করিবার জন্ত 
দামী দামী আস্বাবে সাজাইয়া রাখিয়াছ। সেগুলি “ন দেবায় 
ন ধর্মায়”। তোমার দাঁসদাসীর! নিত্য এই ঘরগুলির ধুলা 
ঝাড়িয়া ঘষিয়া মাজিয়া ঝকৃঝকে তকৃতকে করিয়া রাখে। 
অতএব তোমার এই বিরাট অদ্রালিকাঁকে আমি একটি অন্রকারী 
বস্ত বলিব-_অন্ততঃ ইহা তোমার পক্ষে অনরকারী বটে। তবে 
এই অন্রালিকার মালিক স্বয্ং তুমি একটি দরকারী কি অদরকারী 
বস্ত তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ হইতে পারে। তোমার 
সমশ্রেণীর লোক ও তোমার মৌসাহেবগণ ঝবলিবে যে, তোমার মত 
বস্ত ছুনিয়ায় ছুলভ। আর, শ্রমজীবী অর্থাৎ খাটিয়ে লোকেরা 
বলিবে যে, তুমি একটি বিশিষ্ট “নিকম্মা” বা 10197) তোমার হস্তের 
দ্বার! কোনও দরকারী জিনিষ তৈরি হয় না, অতএব জগতে 
তোমার মত জীব না থাঁকিলেও চলে । 

তগ্বান্‌ সকল মানুষকেই হাত পা দিয়াছেন। এই হাত গ৷ 
খাটাইয়। কিছু না কিছু দরকারী জিনিষ তৈরি করা হচ্ছে প্রত্যেক 
মানুষের অবশ্ত কর্তব্য কর্ম-_সুতরাং ধর্ম কর্ম । চাষারা চাষ করে, 
কামার কুমারের! হাতাবেড়ি ও হাঁড়িকুড়ি গড়ে। এগুলি হচ্ছে 
তাদের জাতিগত ধর্মকম্্। এই সকল কাজের ভিতর দিয়াই 

ও 


যুগ যুগাস্তর ধরিয়া বর্দীশ্রম ধর্ম ও সমাজ রক্ষা হইয়া আঁদিতেছে। 
এই জন্ত আমি স্বহস্তে লাঙ্গল ঠেলিয়। থাকি । তুমি যদি জিজ্ঞাস 
কর, কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াও এ কুকর্ম করি কেন, আমি 
বলিব, সেকালের মুনিখষিরা বেদের মন্ত্র ও উপনিষদ্‌ রন! 
করিতেন এবং স্বহস্তে চাঁষ করিতেন। রাঁজধি জনকও নিজের 
হাঁতে চাষ ররিতেন। এই কাঁজ করিবার সময় তিনি ক্ষেতে 
সীতাদেবীকে কুড়াইয়া পান। যদি বল, অতি প্রাচীন অসভ্যতার 
যুগে বর্ধর মুনিখধিরা যাহা করিতেন, এই সভ্যতার যুগ বিংশ 
শতাব্দীতে শিক্ষিত লোকদের তাহা করা৷ অকর্তব্য, তাহা হইলে 
আমি বলিব, চাষার ছেলে বক্ধেশ্বর বাগ কিঞ্চিৎ কালির 
অক্ষর পেটে ঢুকাইয়! বড়ই বেয়াকুবি করিয়াছে, যেহেতু সেতার 
বাপদাদার কর্ম চাঁষবাস ছাড়িয়া আজকালকাঁর কলেজের ছেলেদের 
মত শিক্ষা ও সত্যতার দোহাই দিয়া পরপিগ্তভোজী ও ফাকিদার 
হইতে নিতান্তই নারাজ । 

ইস্তপদাদি কর্শেজিয় লইয়া যারা পৃথিবীতে আসিয়া স্বহস্তে 
কিছু না কিছু দরকারী বস্ত প্রস্তুত করার কাঁধ একদম বর্জন 
করেছে তার! নিশ্চয়ই পরপিগুভোজী ফাকিদার। আমি যদি 
নিজের হাতে চাষ করিয়! খাটিয়! ধানচাল প্রস্তুত করি, আর তুমি 
যদি তাহার কিছুই না করিয়! ছলে বলে কৌশলে আমার তৈরি 
ধানচালে ভাগ বদাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে পরপিওভোজী 
ফাঁকিদার না বলিব কেন? আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া 
সাঁর৷ বৎসর থাটিয়া খামারে ফসল তুলিয়াছি, আর তুমি যদি 
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তলোয়ার বন্দুক লইয়! মার্মার্‌ কাটুকাট শব্ষে আমার খামারের 
উপর আসিয়৷ পড়িয়। সেই ফসল লুট করিয়া! লইয়া যাঁও, তাহ! 
হইলে শুধু আমি কেন, ছনিয়ার সকল লোকই তোমাকে দস্থ্ 
বলিবে। অথবা তুমি ষদি কোন সৌখীন অদরকারী জিনিষ তৈরি 
করিয়। আনিয়! তন্বারা আমাকে তুলাইয়া আমার এঁ দরকারী 
ফসল লইয়া! যাঁও, তাহা হইলে আমি যখন বুঝিতে পারিৰ 
ঘের তুমি আমাকে ঠকাইয়াছ, তখন তোমাকে প্রতারক 
বলিব । 
মনে কর আমি বকেশ্বর বাগ একটি নিরেট পাড়াগেয়ে চাষা । 
আমি চাষবাস করিয়া পরিবারের সম্খসরের খোরাকীর জন্ 
আমার ঘরের আঙ্গিনায় দুইটি ধানের মরাই করিয়৷ রাখিয়াছি। 
আর মনে কর তুমি একজন জান্মান্‌ সওদাঁগর ইলেক্টিক্‌ পাখার 
ব্যবসা করিবার জন্ত আমাদের গ্রামে আমিয়াছ। তোমার 
একখানি পাখা আমার মাথার উপর টাঙ্গাইয়া তাহাতে ব্যাটারী 
ছুড়িয়৷ দিলে, পাঁখাখানি বন্বন্‌ করিয়! ঘুরিতে লাগিল । তোমার 
পাখার হাঁওয়! খাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি বলিলাম, 
"বাঃ! বিনা মেহনতে কি হুন্দর হাওয়া খ।ওয়া যায়! ভাই, 
তোমার এই কলের পাখাখানি আমায় কি হ'লে দিতে পার?” 
তুমি বলিলে, “তোমার একটি মরাই ধান আমাকে দাও, আমি 
তোমায় পাখ|খানি দিচ্ছি” আমি আয়েস করিয়া হাওয়। 
থাইবার লোঁভে তাহাই করিলাম । তুমি মনে মনে আমার 
বেয়াকুবির তারিফ করিতে করিতে চলিয়। গেলে । ছুইটি 
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মরাইস্বের একটি মরাই ধান তোমাঁকে দিয়] অর্ধেক বৎসর আমর! 
ভাতের বদলে তোমার পাখার হাওয়া খাইয়া কাটাইলাম। বল 
দেখি ভাই, আমাদের সপরিবারের এই অনাহাঁরের জন্ত তোমাকে 
একদিন ভগবানের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে কি না? 
এ বিষয়ে আমি যে সম্পূর্ণ নিরপরাধী তাহা বলিতেছি না। 
পরিশ্রম না করিয়! ফীকতলে একটু আয়েস ভোগ করিতে সকল 
মানুষেরই ইচ্ছা হয়। এটি হচ্ছে মানুষ মাত্রেরই একটি 
স্বাভাবিক দূর্বলতা । এই দুর্বলতা হচ্ছে আমার পাঁপ, এটি 
লঘুপাঁপ। তুমি আমার এই পাপের ছিদ্র দিয়া টুঁকিয়া আমাকে 
ঠকাইলে-__তুমি আমার এ হূর্ধলতাঁকে 681০1 করিলে। 
তোমার পাপ গুরুতর । আধাদরে পাঁইবার লোভে আমার মত 
যে বেয়াকুব হীরাভ্রমে কাঁচ কিনিয়া বসে, সে পাপী হইলেও 
আঁধালতে দণ্ডনীয় হয় না। সে যে ঠকিল, তাহাই তাহার দণড। 
কিন্তু যে লোক ঝুঠা মালকে সাচ্চা বলিয়া বিক্রয় করে, আদালতে 
তাহারই দণ্ড হয় | [07176095591153 ০0110 অর্থাৎ অদরকারী 
জিনিষ হচ্ছে ঝুঠ! মাল। দরকারী জিনিষের সঙ্গে ইহার বিনিময় 
ভগবানের দণ্ডবিধি আইনে নিষেধ | 
তোমরা আলম্তপরতন্ত্ব আরামপন্থী ধনীর দল। তোমরা 
হ্তপদাদ্দির কর্ন বর্জন করিয়া! শ্বধর্মচ্যুত ফাঁকিদার হইয়! 
দাড়াইয়াছ। তোমর! প্টাঁকা” নামক একটি কৃত্রিম বস্ত্র উপর : 
তোমাদের এই ফাকিদারী গড়িয়া তুলিয়াছ। তোমর! টাকার 
বলে ইচ্ছামাত্র সকল দরকারী বস্তু সংগ্রহ করিয়া থাক। তোঁমরা 
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কেহই একটি ধান ব1 একগাছি কাপাস তুলা! নিজের হাতে 
তৈরি করিবে না, অথচ সকলেই সরু চালের ভাত খাইবে ও মিছি 
হ্তার কাপড় পরিবে। জগতে তোমাদের ন্যায় 10175 বা 
ফাকিদারের সংখ্যা! যতই বাড়িতেছে, চাল ডাঁল ঘী তেল ও কাপড় 
চোঁপড়ের দর ততই চড়িতেছে। আজ যদি সরকার বাহাছুর 
এরূপ একটি আইন করেন যে, দেশের প্রত্যেক নিকম্মা লৌককে 
দরকারী জিনিষ তৈরি করার জন্য রোজ ছু'ঘণ্টা করিয়! খাটিতে 
হইবে তাহা হইলে এ সকল জিনিষপত্রের দর নাঁমিতে অধিক সময় 
লাগেনা। 

তুমি ধনী ভোগবিলাসে মগ্ন হইয়া আছ। তুমি বলিবে 
হাওয়াগাড়ী বিজলীর পাখা প্রভৃতি সৌথীন ভৌগের বস্তগুলিও 
নিতান্ত দরকারী জিনিষ। তোমার কথা মানিয়৷ লইলেও তুমি 
পাঁর পাও কই? এগুলি যর্দি এত দরকারী জিনিষ, তবে তুমি 
ইহার একটিও নিজের হাতে তৈরি কর না কেন? দরিদ্র শ্রম- 
জীবীর! থাটিয়। দেহপাঁত করিয়। এই সকল জিনিষ প্ররস্তত করিয়! 
দিবে, আর তুমি নিক্ষিয় আত্মারামের স্তাঁয় তাহা! উপভোগ 
করিবে, ইহা সঙ্গত নহে। তোমাদের এই [13000911105 
অর্থাৎ অসঙ্গত ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্ত জগতে পাঁপের 
আোত প্রবল হইতেছে। ইহা আধুনিক সভ্যতার বিষময় 
পরিণতি । চীনদেশের বড়ঘরের মেয়েদের শিঞ্জকাল থেকে 
পায়ে লোহার জুতা পরাইয়া রাঁখা হইত। এজন্য তাহারা জন্মের 
মত গঙ্গু হইয়া! ণাঁকিত, এক পাও হীঁটিতে পারিত না। কিন্ত 
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ইহাতে সমাজের মধ্যে তাহাদের সম্মান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইত। 
পৃথিবীর সর্বত্র আধুনিক লভ্য সমাজে টাকাওয়াল! বড়লোকদের 
হাত এ প্রকারে সোণারপা দিয়! মুড়িয়া জন্মের মত অকন্নণ্য 
করিয়া দেওয়া! হয়। এই হাতে. তাহারা আর লাঙ্গল ঠেলিতে 
বা মাকু চালাইতে পারে না। কিন্তু ঠু'টা জগন্নাথ হইয়াও 
তাহারা সমাজের মধ্যে মহ! সম্মানের আসন দখল করিয়। বসে। 
এর চেয়ে আর অধিক আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? 

আমি গরিব মানুষ বাধ্য হইয়া বা ইচ্ছা করিয়৷ ত্যাগ ও 
সংযমের পথে চলিগ়্াছি। তোমার ভোগের জন্ত দরকারী জিনিষ 
হাওয়াগাড়ী ও বিজলীর পাখায় আমার দরকার নাই। তোমার 
এই দরকারী জিনিষগুলিকে আমি বর্ন করিতে পারি। কিন্তু 
আমার দরকারী জিনিষ চাল ডালকে তুমি অদ্রকারী বলিয়া বর্জন 
করিতে পার না। আমর! উভয়েই যে অন্লগতপ্রাণ । চাষ ন৷ 
করিলে অন্তর জন্মে না) তাই আমি স্বহন্ডে চাষ করি। তুমি এই 
নীচ কাজ করিবে না। কিন্তু তোমার জজিয়তি, ওকা'লতি, 
ডাক্তারী ও কেরাণীগিরিতে মাটি ফুঁড়িয়া ধানগাছ গজাইবে না। 
সুতরাং তোমাকে পেটের দায়ে বাধ্য হইয়৷ আমার অস্নে 
ভাগ বসাইতে হইবে । অতএব আমি তোমাকে পরপিওভোজী 
বলিতে বাধ্য। 

এখন এক রুশিয়া ছাড়া যুরোপের আর সকল দেশের লোকই 
চাষবাসের কাষ একরকম ছেড়ে দিয়ে স্বধর্মত্রষ্ট হয়ে পড়েছে, 
তাদের সঙ্গতভাবে জীবন যাপন করা ঘুচে গেছে । ইংলগ্ডে যে 
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শন্তা্দি জন্মে তন্বার৷ সে দেশের পাচ ভাগের একভাগ লোকের 
সম্ধংসরের খোরাক চলে; বাকী চার ভাগ লোকের থোরাকী 
তাদের অন্তান্ত দেশ থেকে জোগাড় করিতে হয়। ফরাসী ও 
জার্মানদের অর্দেক লৌকের খাগ্ত তাদের দেশে জন্মে; বাঁকী 
অর্ধেক লোকের থাগ্ তাহাদিগকে ছলে বলে কৌশলে পৃথিবীর 
অন্তান্ত দেশ থেকে আনিতে হয়। এই কাধটিকে যুরোপের লৌক 
তার্দের সাধুভাষার বলে %8০0017116117715505” ও 
*00100/12] 00110” যুরোপের কোন দেশেই চাষের জমীর 
অভাব নাই। ইংলগ্ডেও চাঁষের জমী যথেষ্ট আঁছে। কিন্ত 
যুরোপের লোক চাষবাঁসের কাঁষ করিতে নিতান্ত নারাজ। এই 
জন্য তাঁরা নিজেদের দেশে চাঁষবাসের কায না করে বড় বড় 
চিম্নীওয়ালা কলকারখানা খাড়া করেছে, এবং এ সকল 
কলকারখানাঁর মধ্যে তারা অসংখ্য রকম দরকারী ও অদরকারী 
জিনিষ পর্বতগ্রমাণ প্ররস্তত কর্ছে। এই সকল জিনিষের মধ্যে 
বেশীর ভাগই অদরকারী জিনিষ! সপ্তাহের মধ্যে পাচ ছয় 
দিন কল চালাইতে হইবে) কল বন্ধ রাখিলে কুলিমজুরদের 
রোজ কামাই যাঁইবে এবং তাহারা না খেতে পেয়ে ক্ষেপে 
উঠিবে। আর, কারখানা বন্ধ রাখিলে ধনকুবের মালিকদেরও 
ক্ষতি হয়। আবার হাজার লোক হাতে যে কাজ এক 
দিনে করিবে কলে সেই কাজ এক ঘন্টার মধ্যে হয়ে ঘায়। 
স্থতরাং প্রত্যেক দেশের সমস্ত লোকের ব্যবহারের জন্ত 
যে পরিমাণ মালের আব্্তক, তাদের কলরারখানায় তার 
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চেয়ে লক্ষগুণ অধিক মাল তৈরি হয়। এই মালের অধিকাংশই 
আবার "অদরকাঁরী” জিনিষ। ইহাই হচ্ছে যুরোপের 
৮0080 10009091190” অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসার বাতুলতা । এই 
পর্ধতপ্রমাণ মাল ত কাটাইতে হইবে। তাঁই যুরোপবাসীরা 
তাহাদের এ সকল মাল সওদাগরী জাহাজে বোঝাই করিয়! 
পৃথিবীর নানাদেশে রপ্তানি করে এবং তাহার বিনিময়ে এ সকল 
দেশ থেকে ষতকিছু দরকারী জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের 
দেশে নিয়ে যায়। মুরোপের ০010082:09 বা বহির্বাণিজ্যের 
মানে, আমি সাদ! কথায় এইরূপ বুবিয়াছি। 

তুমি বল্বে, মুরোপের লোক বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞান চষ্চা কঃরে 
পৃথিবীর ধনৈশ্বয্য লুটে নিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বলেই 
সুরোপের এই অদ্ভুত অস্থুখান। এক হিসাবে তোমার কথ! 
ঠিক। ফুরোপবাসীরা বাম্প ও বিছ্াথংকে তাদের গোলাম 
করেছে । এই ছুই বাহনের পিঠে চড়ে তার! জলে শ্থলে ও 
অন্তরীক্ষে ছ'মাসের পথ ছ"দণ্ডে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এতে 
তাদের উত্থান কি পতন হয়েছে, তা আমি ঠিক বুঝ তে পাচ্ছি 
না। তাদের ধর্মপুস্তকে লেখা ,আছে,সত্যযুগে জ্ঞান বৃক্ষের ফল 
খাওয়ার জন্ভত আদি মানব আদমের পতন হয়েছিল। আমার 
মনে হয়, এই কলিযুগে বিজ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়ার ফলে আদমের 
পাশ্তত্য বংশধরগণের উখান বা পতন যাহ! হউক কিছু একটা 
ঘটেছে। এই কারণেই ষুরোপবাসীদের বর্তমান (1730001 
1106) ফাকিদারী অসঙ্গত জীবন ও (1090. 100190191150) ) 
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শিল্প ধাবসার গ্ত উদ্দাম উন্মন্তত৷ | আর এই ছুইটি পাঁপকর্ণ্নকে 
বজায় রাখিবার জন্ত তাদ্দের ন্যাক্িম, হাউইজার, সবমেরিন্‌? 
ভ্রেডনট্‌, এরোপ্নেন্‌ ও বিষাক্ত গ্যাসের বিরাট আয়োজন) এবং 
এই সকলের অনিবার্য :যোগফলে বিশ্বব্যাপী মহাসমর ও লক্ষ লক্ষ 
মনুষ্য বধ। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যত! বা সিভিলিজেশন হচ্ছে 
ইহাদের সমবায়। আমানের ইংরাজীনবীশ বাবুভায়ারা এখন 
এই সভ্যতার অন্ধ উপাসক। বেয়াকুব বকেশ্বর এই সভ্যতাকে 
ঢাকঢোল বাজাইয়। দরিয়ায় বিসর্জন দিতে ইচ্ছা করে। আর 
রুশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বেয়াকুব টলষ্টয় এই সভ্যতা সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন”_ 
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* ভাবার্থ,__“সকল মতবাদের পোষকতার এক একটি বিজ্ঞান বা তন্ত্র 
আছে। সেইরূপ আধুনিক সভ্যতার মতবাদের পোষকতার যে তন্ত্র 
তাহার নাম হচ্ছে সোপসিওলজি বা পঘ।জবিজ্ঞান। এই সভ্যতার 
উপাসনা করিতে করিতে পাশ্চাত্য জগৎ মাজ মহা! বিপদলালে জড়িত 
হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান ইহা অস্বীকার করিয়া প্রমাণ 
করিতে চাহে যে, রণতরি, টেলিগ্রাফ, ডাইনাযাইট বোনা, ফটোগ্রাফ. 
এবং বৈদ্যতিক রেলওয়ে প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি 
অগতের অশেষ কল্যাণকর বস্ত। ফলতঃ এই সকল কিপ্তুতকিমাকার 
আবিষ্কারের ফলে মানবজাতির বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, এবং এ সকলের 
সাহায্যে সমাজের মধ্যে আলন্তপরতন্ত্র ফশাকদারের দল কেবল মাত্র 
নিজেদের হুখভোগের পথ পরিস্কার করিয়া লইতেছে এবং তদ্বারা 
নিজেদের ফশকিদারী বজায় রাখিবার জন্য বল সঞ্চয় করিতেছে । এই 
ফ'কিদারা সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিতগণ তাহাদের সমাজবিজ্ঞানের 
ধারা প্রমাণ করিতে চাহে যে, এই সভাতাই হচ্ছে ভগবানের স্থর্টির চরম 
উদ্দেশ্য এবং তাহারই শিদ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত। স্তরাং মানবের 
যে অধংপতনের অবস্থাকে “সভ্যত' বলে, এই পগ্ডিতগণের মতে সেই 
অবস্থাই সমগ্র মানবজাতির লক্ষ্য ঃ ্বতরাং জগতের সকল জাতি 
এককালে নিশ্চয়ই এই সভ্যতাকে বরণ করিয়! লইবে।” 
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এদেশের শিক্ষিত সমাজের ঘাড়ে এই সভ্যতার ভূত আসিয়া 
ভর করিয়াছে। এই ভূতগ্রস্ত ইংরাজী নবীশ বাবুদের অধুনা 
দৌরাত্যের অবধি নাই। ঝুরোপের- অনুকরণে ইহারা এদেশে 
কল কারান, ব্যাঙ্ক, কলেজ, হাসপাতাল, স্টিমার কোম্পানি, 
স্বদেশী রেজিমেন্ট, বয়-স্কাউট, ও অসংখ্য অদরকারী যৌথ কারবার 
বা লিমিটেড কোম্পানি গড়িয়া তুলিবার জন্ত কোমর বীধিয়। 
লাগিয়াছেন। এই সকল পাশ্চাত্য ভৌতিক উপদ্রব এদেশে 
কম্মিন কালে ছিল না । এই সকল উপদ্রবের ফলে দেশে নিকম্মার 
দল যেরূপ হুহু করিয়৷ বাড়িয়া ষাইতেছে, আমাদের জীবন 
ধারণের জন্ত নিতান্ত দরকারী দ্রব্যগুলিও সেই হারে দিন দিন 
অগ্নিমূল্য হইয়া দাড়াইতেছে। আধুনিক সভ্যতার কৃপায় সমাজের 
মধ্যে শতকরা! দশ জন লোক ধনী হইয়া দাড়ায়, আর শত করা 
বাকী নব্বই জনের হাড়ীর হাল হয়। তাই অধুনা এদেশের সহর 
গুলিতে নিকম্ম৷ ধনকুবেরদের নিষ্ঠুর ভোগবিলাসের ঢেলখেল, 
আর মফঃস্বলের প্রতি পল্লিতে ঘরে ঘরে অন্নবস্ত্রেরে অভাবে ও 
রোগে শোকে মর্মভেদী হাহাকার । 

এই কারণে একদিন আমি গ্রামের ভদ্র ঘরের যুবকবৃন্দকে 
ডাঁকিয়৷ একটি সভা৷ করিয়া বলিলাম,_ ' 

"তোমারা! লেখাপড়া শিখিয়া হাকিম, উকিল, ব্যারিষ্টার, 
ডাক্তার বা! কেরাণী হইবার জন্য আর চেষ্ট৷ করিও না। আমাদের 
জীবন ধারণের জন্ত অন্নবস্ত্রাদি হচ্ছে নিতান্ত দরকারী জিনিষ। 
এই সকল দরকারী জিনিষের কিছু না কিছু তোমাদের নিজের 
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বকেশ্বরের বেয়াকুবি 
হাতে তৈরি করা চাই। চাঁধীও তাতীরা ভাত কাপড় তৈরি 
ক'রে দেবে, আর তোমর! তাই খেয়ে পরে যদি বাবু হয়ে গায়ে 
ফু দিয়ে বেড়ীও, তাহলে আমি তোমাদের ফাকিদার বল্ব। 
অতএব তোমরা আজ হ'তে চাষ বাসের কাজে লেগে যাও। 
এ কাজে বাবুয়ানি চাল ছাড়তে হবে, হাটুর উপর কাপড় তুলে 
কোমরে গান্ছা! বেঁধে গরুর ল্যাজ মলে জল কাদার ভিতর 
দিয়ে হাল ঠেলতে হবে। একাজে কষ্ট আছে বটে। কিন্ত 
একাজ কর্লে তোমর! নিজ হাতের চাষের ভাল ভাল জিনিষ 
পেট ভরে খেতে পাবে, মাঠের মুক্তবায়ু দেবন ক'রে তোমাদের 
দেহ সুস্থ ও সবল হবে, এবং সহরের সহস্র প্রলোভন হ'তে দূরে 
থাকায় তোমাদের স্বভাব চরিত্র ভাল থাকৃবে। তোমরা অব 
মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছে । তিনি এই জন্ত ব্যারিষ্টারী ছেড়ে 
চাঁষবাসের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। অওএব %%০% (60. 0) 
1015 যেন এখন থেকে তোমাদের মন্ত্র হয় ।” , 
আমার হিতোপদেশ শুনিয়৷ একজন যুবক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়! 
বলিল, “কি? আমরা ভদ্র ঘরের ছেলে ; তোমার এতবড় স্পদ্ধা 
যে আমাদের চাষ! হ'তে বল?” আর একজন যুবক বলিল, 
“আমি উকিল না হ'তে পার্লেও উকিলের মুহুরি হয়ে মকেলের 
টাকা ভেঙ্গে জেলে যেতে পার্ব, তবু হাল বা মাঁকু ঠেল্তে পার্ব 
না।” তার পর আর একজন যুবক সভাস্থলে দাড়াইয়া বলিল, 
“আমরা সকলেই ভদ্র বংশের দস্তান। আমাদের মধ্যে যে 


_চাববাসের কাধে ফি, এস, 
১৪ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


পার্বে সে উকিল মোক্তার ডাক্তার দারোগ! বা নিদেন পক্ষে 
মটর ড্রাইভার হবে। যে তা হতে না পার্বে সে যেন বন্দুক 
ঘাড়ে ক'রে মেনপট্মিয়ায় চলে যায়। সেখানে মে লড়াই ফতে 
ক'রে ভিক্টোরিয়া ক্রুশ পাবে। এত পথ থোল! থাকৃতে কি 
হুঃখে আনার্ের চাষ করতে হবে? তুমি নিতান্ত বেয়াকুব, তাই 
আমাদের তোমার মত চাষী হবার পরামর্শ দিচ্ছ।” যুবকদের 
মুখে এই সকল কথ! শুনিয়। আমি বলিলাম, “বক্েশ্বরের বেয়াকুবি 
মাফ কর বাপধনগণ, আর আমি এমন কথা মুখে আন্ব ন11” 
তদবধি আমি বুঝিয়াছি যে, ভদ্র ঘরের ছেলের! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষায় পাঁশ ঝ! ফেল হইয়া সহরে আসিয়া চাকরীর চেষ্টায় টোটে। 
কোম্পানির আফিসে ছুটাছুটি করিতে করিতে যখন তাহাদের 
পায়ের বাধন ছিড়িয়া আসিবে তখন তাহাদের কর্মক্ষয় হইবে। 
ততৎপূর্বে তাহাদের জ্ঞান চক্ষু খুলিবে না, সুতরাং এ বেয়াকুবের 
কথাও তাহাদের কাণে স্থান পাইবে না। 

একদিন এক রাজনৈতিক সভায় দেশের এক বিরাট নেতা 
উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিয়া বলিতেছিলেন যে, ভারতের কৃষক- 
বৃন্দকে জীগাইতে হইবে, যেহেতু তাহারা না জাগিলে দেশ 
জাঁগিবে না। আমি তীহাঁকে বলিলাম, “মহাশয়, আপনি টাউন 
হলে বস্তৃতা করিবেন ও সংবাদপত্র লিখিতে থাকিবেন) 
আপনার পুত্র শামলা মাথায় দিয়া আদালতে হাকিমের 
এজলামে বক্তৃতা করিতে থাকিবে; আপনার ভাগ্নে ও 
শ|ল! মার্চেট আফিসে সারাদিন কলম পিষিতে থাকিবে। 

১৫ 


আপনারা কেহই প্রীণ থাঁকিতে চাষাদের সঙ্গে মিশিয। চাঁষবাস 
করিবেন না। সুতরাং আপনারা চাষাদের জাগাইবেন 
কি করিয়! ?” . 

ৰক্তামহাশয় হাঁপিয়া। বলিলেন, “আমরা কাগজ লিখিয়া ও 
বক্তৃতা করিয়া ভারতের বিশকোঁটী চাষাকে অনায়াসে জাগাইতে 
পারিব। আমাদের কলমের খোঁচ। থেয়ে ও গলাব।জি শুনে 
মরা মান্ুষ্ড জেগে 'ওঠে। এই সামান্ত কাধের জন্ত আমাদের 
চাঁষার সঙ্গে মিশে চাষা হ'তে হবে না।” তার এই সঙ্গত জবাবে 
স্ভাস্থলে আমাকে বেয়াকুব বনিতে হইল। 

আধুনিক ফাকিদারী সভ্যতার বিরুদ্ধে আমি যেখানে কোন 
কথ! বলিয়াছি, সেই খানেই আমাকে হাসি ঠাট্টা খাইতে 
হইরাছে। আমি বুঝিয়াছি, ইহা কাল-মাহাত্ম্য। এই ঘোর 
কলিষূগে মনুষ্যদমাজে পুরা টন্টুনে চার পোয়া পাঁপ ঢুকিয়াছে। 
এই হেতু বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্র হরেক রকম 1৭99 ' 
9217) 12801)11191%র * আবিষ্কার ও প্রচলনের ঘটা পড়িয়া 
গিয়াছে । এখন কলে কাপড় চোপড় বোনা, মানুষের যাতায়াত 
এবং সংবাদ সরবরাহ হইতেছে। ক্রমে কলের সাহায্যে ফ্াকতালে 
আমাদের বক্তৃতা, পানভোজন, মলমৃত্রত্যাগ ও বংশবৃদ্ধির কার্ধ্যও 
সম্পাদিত হইবে। তখন মানব জাতির বাক্‌, পাঁণি, পাদ, 
পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্শোন্দ্রিয়কে নিশ্রয়োজন জ্ঞানে কাটিয়া 
ফেলিলেও কোন ক্ষতি হইবে না । আধুনিক ফাকিদারী সভ্যতার 


* হাতের খাটুনি লাঘব করিবার যন্ত্র। 
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চরম লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সর্বঞকারে চুড়ান্ত ফাকিদার করিয়া 
তোলা । কালপ্রহাবে .পৃথিবীতে যে পরিমাণে এই ফাকিদারী 
বৃদ্ধি পাইতেছে, দেই পরিমাণে মানবজাতি স্বধর্মত্রষ্ট হইতেছে, 
সেই পরিমাণে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুখশাস্তি লোপ পাইতেছে। 
_ ভগবান মান্ধুষকে উড়িবার পাখা দেন নাই। কিন্তু সে .এখন 
্বধর্থত্রষ্ট হইয়া ফাকতলে পাখীর ধর্ম লাভ করিয়ছে। এখন 
এক দেশের লোক এরোপ্নেনে চড়িয়া উড়িয়। গিয়া আর এক 
দেশের লোকদের উপর বোমা ফেলিয়া অনন্ত পাপ অর্জন 
করিতেছে । 

সত্যযুগের প্রথমভাগে জগতে বিন্দুমাত্র পাপ ছিল ন1। 
তখন সকল লোক পূর্ণমাত্রায় স্বধন্মনিরত ছিল। তুখন “ন দডঁং 
ন চ দপ্ডিতং অর্থাৎ কাহাঁকেও দণ্ড দিতে হইত না, সুতরাং 
দণ্ডদাতা রাঁজারও আবশ্তুক ছিল না । সত্যের শেষভাগে সমাজে 
এক পোয়া পাপ প্রবেশ করিল, তখন কতকগুলি লোক 
ফাকিদার বা স্বধর্মতুষ্ট হইয়া! দঁড়াইল। সুতরাং তখন রাঁজপদের 
্ষ্টি করা হইল। মান্ধাতী প্রভৃতি ছু'চারজন রাজ! সত্যযুগের 
শেষ ভাগে দণধারী হইয়। সিংহাসনে বসিল। তাহার! 
বলিল, "আমরা শ্বধর্মত্র্ট লোকদের জ্ন্ত দণ্ডের বাবস্থা 
করিয়া তাহাদ্দিগকে পুনরায় স্বধন্মনিরত করিব” কিন্তু ফলে 
তাহার বিপরীত ঘটিল। রাজপদ স্ষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে 
্বধর্মচ্যুতি ও ফাকিদারী বাড়িতে লাগিল। সত্যযুগের রাজারা . 
অবশ্থ হ্বধর্মচ্যুত হয় নাই, তাহার! নিজ হাতে চাষের কা করিত। 
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কিন্ত তাহাদের পরবণ্তি কালের রাজার! ক্রমে নিজ ছাঁডে চাঁষ 
করার কাষ ছাড়িয়া দিয় চূড়ান্ত ফ্াকিদার হইয়া দীড়াইল। 
তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়! যত রাজকর্মচারী ও রাজসৈন্তগণ 
কঁষিজীবন হইতে ত্রষ্ট হুইয়! মানবসমাজের মধ্যে একটি বিরাট 
1019 01853 বা ফাকিদ্ারের দল গড়িয়া তুলিতে লাগিল। 

এই জন্ত সত্যের পর ত্রেতায় হুই পোয়া, ও তৎপরে ঘবাপরে 
ভিন পোয়৷ পাপ সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন কলিযুগে 
চার পোয়া পাপ পূর্ণ হইয়াছে । বুঝি বা কিছুকাঁলের মধ্যে 
সভ্যতার চরমোৎকর্ষের ফলে পাপের মান্তা চার পোয়ারও উপরে 
উঠিবে। 

এই যুগের নিকন্মা ফ্লাকিঙগারগণ বলিয়া থাকেন যে, ভীহার। 
হহ্পপদাদির কন্ম না করিয়া 10710 আ01 ৰা মগজের কাষ 
ৰ্রেন। যে মগজের কাষ মানবজাতির 18010091 116 ঘা 
ধন্দজীবনের সহায়ত করে তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার 
নাই। কিন্তু আধুনিক সভ্যসমাজে শ্রমজীবীষ্ষের থাটুনির ফল 
ঠকাইয়। খাইবার বিবিধ ফ্লাকিদ্বারী ফন্দিগুলিকেই (7210 ০1০ 
ৰা মগজের কায বলিয়া! পেশ কর! হয়। গত্িৰ চাষ! জাধালত্ে 
গিয়। যাহাদের জালে পড়িয়৷ সর্বন্থাস্ত হয় ভাহারাও মগজের 
কায করে। রোগী আরোগ্য হইবার আশায় যাহাদ্বের হাতে 
পড়িয়া ধনে প্রাণে মার! যায় তাহারাও মগজের কাষ করে। 
হতভাগ্য দ্নেনদার্‌ যাহার্দের কাছে খণ করিয়! ভিটামাটি বিক্রয় 
করিতে বাধা হয় তাহারাঁও মগজের কাষ করে) যাহার! 
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বৈজ্ঞানিক লেবরেটরিতে বসিয়া নূতন নৃতন মাহুযমারা কল ও 
বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কার করিতেছে তাহারা মগজের .কাঁধ 
করিতেছে । কলির মাহাঁঘ্থ্ে সভ্যসমাজের এইরূপ অসংখ্য 
রকম মগজের কাষের জন্ত ভূভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভূভারহারীর আসন টলিতে আর কত বিলম্ব আছে জানি না। 

কিন্তু কলির এত প্রাছ্র্ভাব দেখিয়াও আমার হতাশ হইবার 
কারণ নাই, যেহেতু আমি শাস্ত্রবাক্যে আস্থাবান্‌ হিন্দু । আমার 
করব বিশ্বাস আছে যে, কলির অস্তে আবার সেই আদি মত্যযুগ্ 
ফিরিয়া আপিবে এবং তখন পৃথিবী হইতে সকল রকম ফাকিদারী 
নিঃশেষে লোপ পাইবে । তখন নকল লোক আবার স্বধর্শনিরভ 
হইবে, সমাজে আর পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। আমার এই 
কথা শুনিয়া হয়ত তোমরা কিঞ্চিৎ পরিহাস করিয়। আমাকে 
একটি গঞ্জিকাসেবী হিন্দু বলিবে। কিন্তু তোমাদের জান! না 
থাকিতে পারে যে, গঞ্জিকা সেবনে মানবের অস্তদৃষ্টি সৃহজে খুলিয়৷ 
যায় এবং তখন দুর ভবিস্যাতের চিত্রপট তাহার চিদাকাশে সুস্পট 
ফুটি়া উঠে। আমার জীবনে বহুবার এই সত্যের উপলদ্ধি 
ঘটয়াছে। 

একদিবস আমি সত্যুগের প্রতীক্ষায় গাঁজার ছিলিমে দম 
 লাগাইয়! দেবাদিদেবের অনুকরণে সমাধিস্থ হইবার চেষ্টা করিতে- 
ছিলাম। তখন অকন্থাৎ আমার অত্তূ্টির ভ্বার উদবাটিত 
হইল। দেখিলাম, দিগন্ত অন্ধকার করিয়া মহাপ্রলয়ের বড় 
উঠিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন ভীষণ বজ্জাধাত, উন্ধাপা 
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ও ভূকম্পন হইতেছে । দেখিতে দেখিতে বত বড় বড় স্তস্ত 
অদ্রালিকা ও কলকারখানার গগনচুষ্বী চিম্নি ও চূড়া সকল 
চুরমার হইয়া ধুলিসাঁৎ হইল। ট্রেণসহ রেললাইন সকল উর্ধে 
উৎক্ষিপ্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল) অর্ণবপোঁত সকলকে 
সাগরবক্ষ হইতে উড়াইয়! পর্বতশঙ্গে নিক্ষেপ করা হইল। 
প্রলয়প্লাবনে আধুনিক সভ্যতার কেন্দরস্বরূপ ছোট বড় সহর সকল 
ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল। তখন সেই ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া 
বায়ুগামী শ্বেতাশ্বপৃষ্ঠে বিছ্যাৎআলানয় নিফোঁধিত অসি হস্তে এক 
অগ্রিময় দিব্য পুরুষকে দেখিতে পাওয়৷ গেল। তাঁহার কপালে 
ইংরাজীতে অল্পষ্টভাবে কি লেখা আছে, তাহা 06179 কি 
061707 ঠিক পড়িতে পারা গেল না । তখন চারিদিক হইতে 
একটা আর্রধ্বনি উঠিল যে কন্ধি অবতার আসিয়াছেন। আমি 
চিরদিন 701:-$191670৩ বা অহিংসার উপাঁসক | আমি ভয়বিহ্বল 
কণ্ঠে কাদিতে কীদ্দিতে করযোড়ে মেই দিব্যপুক্ষকে বলিলাম, 
“ঠাকুর! তুমি যে আমার চিরপ্রেমময় হরি! তোমার এ 
ভিঘাংসাময় মূর্ধি আমি আর দেখতে পার্ছি না। স্থাগ্টি ষে 
রসাতলে যায় প্রভো! তুমি এই ভীষণ মূর্তি স্বরণ কর।” 
তখন ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া এই দৈববাণী হইল, -_“ভৃভারহরণ 
ও ধর্মসংস্থাপনের জন্ত আমার আগমন । এখন থেকে সকলকে 
আবার স্বধর্মনিরত হ'তে হবে । আজ থেকে পুনরায় সতাযুগ 
আরম্ত।” এই বলিয়া! কন্বিদেৰ অন্তর্ধীন হইলেন। প্রকৃতির 
সকল উপদ্রব মূহূর্থমধ্যে থানিয়া গেল। অতঃপর দেখিলাম, 
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সভ্যতার তিরোভাব হইয়! প্রাচীন বর্ধরতার পুনরবিভীব 
হইরাছে, সকলকেই আবার লাঙ্গল ঠেলিতে হইতেছে । জেপলীন্‌, 
সাবমেরিণ, হাঁউইজার প্রভৃতি বিদ্যাগুলি গুপ্তবিস্তা হইয়! গিয়াছে, 
এবং যুদ্ধবিস্তা লুপ্তবিস্ঠা হইয়াছে। আর, এই নবযুগের প্রত্বতত্ববিদ্‌ 
ও ভূতন্ববিদ্গণ ভূগর্ভ হইতে উদ্ধত শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও 
 মুৎস্তরের পরীক্ষা করিয়া! অতীত কলিযুগের লুপ্ত সভ্যতা! সমন্ধে 
গবেষণা করিতেছেন। 
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আমাদের গ্রামের জমীদার বাবু প্রায় সারা বৎসর কলিকাতাঁতেই 
বাস করিতেন । জমীদারীতে আমর! কেহ কখন তাহার টিকি 
দেখিতে পাইতাম না। এদিকে তীহার আমল! ও পাইক 
পিয়াদাদের পীড়নে জমীরণারীর সকল প্রজা সর্বদ! জ্রাহি ত্রাহি 
ডাক ছাড়িত। ক্রমে সকলের যন্ত্রণা যখন অসহৃ হইয়! ধঁড়াইল 
তখন আমি জমীদার বাবুকে এই পত্রথাঁনি লিখিলাম,- 

ভূর | 

আমি যে জমীজমা করি তাহার জন্ত গত দশবৎসর যাঁবত 
আপনাকে তৃস্বামী জ্ঞানে রাজকর দিয়া আসিতেছি। সকল 
প্রজাই জমীদারকে খাঁজনা দিয়! থাকে । শাস্ত্রে জমীর উৎপন্ন 
ফসলের ষষ্টাংশকে রাজকর বলে। ইহা নাকি রাজ! বা ভূম্বামীর 
স্তাষ্য প্রাপা গণ্ড! । সম্প্রতি আমার মধ্যে কিঞিণ দিব্যজ্ঞানের 
সঞ্চার হইয়াছে । সে কারণে আমার মনে আপনার তৃষ্বাধিত্ব 
সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আপনার তৃস্বামিত্বের 
বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি অজুহাত আছে। 

“প্রথমতঃ, আমি ভূ অর্থে মৃত্তিফাখণ্ড বুঝি । আপণি এই 
“ভূ*র স্বামী হইলেন কিরূপে তাহা বুঝিতে পারি না । মন্ত্রোচ্চারণ 
ও অগ্নি সাক্ষী করিয়! স্ত্রীর উপর পুরুষের স্বামিত্ব গ্রতিষিত হ্য, 
চলিত ভাষায় ইহাকে বিবাহকার্ধ্য বলে। কোন মৃত্তিকাথণ্ডের 
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সহিত আপনার এইরূপ বিবাহ হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস॥ 
মুতরাং আপনি ভূম্বামী বলিয়া আপনাকে জাহির করিয়া সত্যের 
অপলাপ করিতেছেন । : পক্ষান্তরে, আমর! কৃষক, আমরাই 
প্রকৃত তৃষ্বামী, যেহেতু আমরাই 'ভূ'কে কর্ষণ করিয়! তাহার 
গর্ভ হইতে ফলশন্ত উৎপাদন করিয়া থাঁকি। এই কারণেই 
ইংরাজীতে আমাদিগকে 1)0950800-0797. অর্থাৎ "স্বামী মনুষ্য? 
বলে। কেবল একমাত্র অগ্রির্দেব কেন, ইন্দ্র চন্দ্র বাষু বরুণ 
আদি সকল দেবতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া আমাদের ক্ষেত্রকর্ষণ ও 
শত্ত উৎপাদন রূপ শ্বামীকাধ্যের সহায়তা করেন । সুতরাং তাহার! 
সকালেই আমাদের তৃস্বমিত্বের পাক্ষী। প্রথম দুভিক্ষ কমিশনের 
সভাপতি স্তাঁর জেম্স কেয়ার্ড এই সত্যটি ভালরকম বুঝিয়াছিলেন। 
তাই তিনি এদেশে 098 08252170 7:001150917 % গঠনের 
বিশেষ পঞ্গপাতী ছিলেন। তীহার মতে আমরাই ষথার্থ ভূম্বামী। 

“জুর। আপনি স্বহন্তে ভূমিকর্ষণ না করিয়াও ভূম্বামী 
হইয়া বসিয়াছেন। তবে ভূমির পরিবর্তে আপনি প্রজাদের 
ভিটামাটি কর্ষণ করিতেছেন, একথা সর্ববাদী-সন্মত। জলকষ্ট 
'ঘুর করিবার জন্ত প্রজা! তাহার জমীতে পুকুর বা কুয়া কাটাইবে, 
আপনি এক্জন্ত তাহার নিকট হইতে নজর-সেলামী আদায় 
করিবেন এবং আপনার আমল! পেয়াদারাও সঙ্গে সঙ্গে কিছু 
ত্থরী- আদায় করিয়া লইবে। রায়ত বেচারা গাছ পুতিবে এবং 
অনেক কষ্টে তাহীকে বড় করিয়। তুলিবে, কিন্তু তাহার আবন্ঠক 
স্বাধীন কৃষক দে স্বয়ং জমীর মালিক। 
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হইলে সে গাছ সে নিজে কাটিতে পারিবে না-_-মাঁপনি তৃষ্বামী 
বলিয়। স্বে্ছামত তাহা! কাটিয়া লইয়া যাইবেন। আপনার পুত্র- 
কন্তার বিবাহ এবং হাতী ও নটরগাড়ী খরিদের সময় গরিব 
প্রজার্দের কাছ থেকে মাথট বা মাগন আদায় করিবেন) আবার 
সেই প্রজীদের ছেলেমেয়ের বিবাহের সময় আপনি মাড়োঁচা আদায় 
করিতে ভুলিবেন না । আপনি যথার্থ শাখের করাত--আসিতেও 
কাটিবেন, যাইতেও কাটিবেন। আপনি দরিদ্র রায়তের নিকট 
হইতে খাজনার কিন্তিখেলাগী সুদ পর্য্স্ত আদায় করিয়া 
থাকেন; আবার আবন্ঠক হইলে তাহাকে বিনা বেতনে বেগার 
খাটাইয়। লন। নান থারিজের সময় প্রজা হুজুরকে নজর-সেলামী 
দিতে বাধ্য। আবার সে যখন হুজুরের দর্শন লাভ করিতে 
আমিবে তখন তাহাকে. হাজীরা-নজর হাতে করিয়া আসিতে 
হইবে। প্রজা! মরিয়া পচিম্বা আপনারই জমীতে সার হইয়া 
মিশিয়। যাইবে, তথাপি তাহার কবর খননের জন্ত আপনার নজর 
চাই। শ্মশান ও গোরস্থানের জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া আপনি 
এই বাজে আদায়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। আপনার 6৪11) 
100£97 বা জমীর ক্ষুধ! বাড়িয়। যাঁওয়ায় প্রজাদের গোচারণের 
মাঠ 'ও ভাগাড় পর্য্স্ত আপনার উদরস্থ হইয়াছে । বাস্ত ও 
বারোয়ারীর জমী হুজুর কর্তৃক বন্ুপূর্বে বাজেয়াপ্ত হইলেও 
হুজুরের আমলাগণ বারোয়ারী, বাস্ত পুজা ও গ্রাম খরচার নান 
করিয়া এখনও প্রজাদের দোহন করিতে ছাড়ে না। ছুুরের 
পেয়াদা বরকন্দাজেরা৷ তলব চিঠি লইয়। প্রজার বাড়ী গিয়া তাহার 
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কাছে রোজ খোরাকী আদায় করে, যেহেতু তাহাকে মালখানায় 
দেওয়া, চৌদ্দ পোঁয়া কর! ও শ্থামষ্াদ লাগানর ভার তাহাদেরই 
উপর স্তস্ত আছে। হুজুরের এ সকল ব্যবস্থার কথা৷ অস্তাঁবধি 
জেলার ন্যাজিষ্টরেট সাহেবের কাঁণে পৌছায় নাই। 

“্ছজুর হয়ত বলিবেন যে, সরকার বাহাছবর যখন আপনাকে 
তৃষ্বামী বলিয়া স্বীকার করেন, তখন এ সকল কাঁষ করিবার 
আপনার অধিকার আছে, যেহেতু আপনি তৃস্বামী। আমি কিন্ত 
বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাসের এক লুপ্ত পৃষ্ঠা হইতে আপনার কিঞ্চি 
কুলের পরিচয় জ্ঞাত হইয়াছি। আপনার অতিবুদ্ধ প্রপিতামহ 
নবাব সায়েস্তা খার গণিকার বাজাঁর-সরকার ছিলেন। এই 
কার্যে নিযুক্ত থাকা কালীন তিনি নবাৰ বাহাদ্বরের মোসাহেবা 
করিয়৷ জায়গীর প্রাপ্ত হন। তৎপরে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আপনার 
: পুর্ববপুরুষদিগকে এই জায়গীরের মালিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। 
তদবধি আপনার ভূম্বামী। আপনি ওয়[রিশান সুত্রে ভূম্বামী 
হইয়া বসিয়াছেন। কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পৃথিবীর 
আর কয়েকজন বিখ্যাত জ্ঞানীলোক একবাক্যে বলিয়াছেন 
£2]] 11106711200 15 0৪1৮ অর্থাৎ ওয়ারিশান সুত্রে যাহ! 
পাওয়া যায় তাহা অপহরণ। সুতরাং এ সকল বিশ্ববিখ্যাত 
মনীষীদিগের মতে আপনি লোকসাধারণের সম্পত্তি অপহরণ 
করিয়াই ভূত্বামী হইয়াছেন। আপনি যখন তূম্বামী বলিয়া পরিচয় 
দেন, তখন মা বন্থুমতীও হাস্ত করেন। আপনাকে একটি শ্লোক 
শুনাইতেছি, 
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মৃত্যুঃ শরীর গোপ্তারং স্বীকর্তীরং বন্ুন্ধর 
ইশ্চরিত্রেব হসতি স্বামীনং পুত্রবৎসলং ॥ 

অর্থাৎ, কোন লোক যখন তাহার কুলটা স্ত্রীর জারজ 
সন্তানকে নিজের ওরসজাত সন্তান জ্ঞানে আদর করিতে থাকে, 
তখন তাহার ছুশ্চরি্রা স্ত্রী তাহা দেখিয়! যেমন মুখ টিপিয়া হাসিতে 
থাকে ও মনে মনে বলে, “দেখ কার ছেলেকে কে আঘর 
করছে; এবং কোন লোঁক যখন তাহার শরীরের তোয়াজ করে 
তখন যমরাজ যেমন তাহ! দেখিয়া হাম্ত করেন, যেহেতু এই দেহ 
পরিণামে তীহারই অধিকারে আসিবে, সেইরূপ কোন তৃস্বামী যখন 
আপনাকে জমীদাঁর জ্ঞানে মনে মনে গর্ব করেন তখন বস্ুম্ধরাও 
সেইরূপ হাসিতে খাঁকেন, যেহেতু জমী প্ররুতপক্ষে তৃস্বামীর নহে । 

“সে যাহা হউক, হুজুর যদি একটি কাঁঘ করিতে পারেন 
তাহা হইলে আমি হুছুরকে আমার ক্ষেতের কলের যষ্ঠাংশ কেন, 
অর্ধাংশ পর্য্স্ত অকাতরে দিতে পাঁরিব। আমি প্রথর রৌদ্র 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এবং বর্ষাকালে সারাদিন জল বৃষ্টিতে 
ভিজিয়া মাটি কাটিয়! ক্ষেতে আপ দিব, লাঙ্গল ঠেলিব, মই দিব, 
বীজ বপন করিব, জল সেচিব অথবা৷ কাঠ ফাটা রৌদ্রে বৃষ্টির জন্ত 
হা করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়! থাকিব, আর ফসল পাকিলে 
তাহ! কাটিয়া মাড়িয়া শত্ত গোলান্ধাত করিক) আর হুজুর সহরে 
থাঁকিয়৷ মখ.মলে মোড়া দেড় ফুট উচু গদির উপর শয়ন করিয়া, 
ইলেক্ট্রিক পাখার হাওয়া খাইয়া বৎসরাস্তে আমার ফমলের 
ষষ্ঠাংশ দাবী করিবেন, এরূপ কখনই হুইতে পারে না। আপনি 
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ঁ শ্রীংএর গদ্দি থেকে নেমে এসে কোমরে গামছা বেঁধে আমার 
নঙ্গে একযোগে লাঙ্গল ঠেলুন, আমি ফলের অদ্ধীংশ আপনাকে 
বিনা আপত্তিতে দিব। তখন এ অর্ধাংশে আপনার ধর্মসঙ্গত 
দাঁবী দীাড়াইবে 1 

"ুভুর মনে করিবেন না যে, আমি আপনার সুখৈরবর্য্য দেখিয়। 
ঈর্ষা করিতেছি। আমি দরিদ্র হইলেও হুঙ্কুরকে আমার চেয়ে 
স্থখী ব! ভাগ্যবান্‌ বলিয়। মনে করি না । আঁমি সারাদিন পরিশ্রম : 
করি বলিয়া রাত্রে আমার পর্ণকুটারে তৃণশয্যায় পরম শাস্তিতে 
প্রগাঢ় নিদ্ান্থথ ভোগ করি । আর আপনি আলম্তপরতন্ত্ব বলিয়া 
ছপ্ধফেননিত শয্যায় শয়ন করিয়াও অনিদ্রায় ছটফট করেন। 
আপনি নিত্য ছু'বেল! যে কালিয়া পোলাও ও ক্ষীর সর নবনী খান 
তাহাতে আমি হিংসা করি না। তবে আপনার এ সকল অতি 
সারবান্‌ ব্য আহার করায় আমার কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আপত্তি 
আছে। আপনারা নিকম্মা, দৈহিক পরিশ্রম করেন না, সুতরাং 
প্রত্যহ আপনাদের মাংসপেশীর অধিক ক্ষয় হয় না। আমরা 
খাটিয়ে লোক, সর্বদ! খাটুনির জন্ত আমাদের মাংসপেশীর 
নিত্য অধিক ক্ষয় হয়। মানবদেহের এই ক্ষয় পুরণের জন্যই 
খাস্তের আবশ্তটুক | সুতরাং আপনার্দের জন্ত কেবল একটু জলসাগু 
পথ্যই যথেষ্ট। আর ক্ষীর সর নবনী প্রস্ভৃতি আমাদেরই আহার 
করা কর্তব্য, যেহেতু আমাদের পরিশ্রমজনিত নিত্য দেহের ক্ষয় 
অত্যন্ত অধিক। প্রকৃতির নিয়মান্ুসারে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়াই 
উচিত। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, তীহাঁ- 
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দিগকে 11917) %01]. বা মগজের কাষ করিতে হয়, সেজন্ত 
তাহাদের সারবান খাগ্ভ আহার কর! আবশ্তক। এ কথ! ঠিক 
নয়। বিজ্ঞানের মতে দীর্ঘ উপবাঁসে মগজ যেরূপ পরিষ্কার হয় ও 
সুন্দরভাবে কার্য্য করে সেরূপ আর কিছুতে হয় না। ছুই পাঁচ 
দিন উপবাস করিয়া থাকিলে জ্যামিতি ও বীজগণিতের অতি 
কঠিন সমন্তা সহজে মীমাংসা করিতে পারা যায়। অতএব 
মগজের কাষের জন্য অনাহার বা খুব লঘু আহার 
আবশ্যক ।” 

“আহার খিষয়ে এই সকল নিয়ন অমান্ত করিয়া আপনারা 
অনর্থক কতকগুলি অতি সারবান ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু উদরস্থ 
করেন বলিয়া আপনাদের শরীরে বিস্তর 0010৮ 00810 বা 
বাজে জিনিষ জমিতে থাকে, ইহাকেই মেদ বৃদ্ধি বলে। 
হুজুরের যে অত্যন্ত মেদ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাই তাহার কারণ। এই 
মেদ বৃদ্ধির জন্থ হুজুরকে আধোবায়ু নিঃসরণের সময় ভৃত্দের 
সাহাষ্য লইতে হয় ।” 

“ছজুর! আপনার দেছের অপটুতা৷ দেখিয়। আমার দয়! হয়। 
আমি নিজের হাতে চাঁষ করি বলিয়া আমার কন্ম্পটু সবল দেহ । 
আপনি একজন নিকন্ম। ফাকিদার। আপনার এই ফাকিদারার 
জন্ট তগবান আপনাকে দণ্ড দিয়াছেন। আপনি একটু দীর্ঘ 
পথ হাঁটিতে পারিবেন ন1, এক মাইল পথ যাইতে হইলে আপনার 
মটর গাড়ী ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই তড়িৎগতি বাহন আপনার 
অপটু দেহের মাংসপিও বহন করিয়। রাস্তাঘাট ধুলায় আধার করিয়। 
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যখন নক্ষত্রবেগে ছুটিতে থাকে ও আপনি তাহাতে বদিয়া বিপরীত 
বায়ূসন্তাড়নে হাঁপাইতে থাকেন, তখন আমর চাষাভুষ! ও কুলী- 
মজুর লোক মাথায় মোট করিয়া পথণপার্থে দাঁড়াইয়া আপনার 
হাওয়াগাড়ীর ধুল! খাইয়া ধন্ঠ হই, আর সেই ধুলার সঙ্গে যক্ষা 
নিউমোনিয়া প্রভৃতি নান! রোগের বীজ হজম করিয়া দেহের রোগ- 
নিবারক শক্তি বাঁড়াইয়! লই । আর বু্টর সময় যখন আঁপনাঁর & 
মটর রথচক্র সবেগে চারিদিকে জলকাদা! ছিটাইতে থাকে, তখন 
আমরা পথবাহী পদচারী দরিদ্র লোক তাহা সর্বাঙ্গে মাখিয়া 
নন্দোৎসব-দধিকাদীর আনন্দ উপভোগ করি এবং আপনাকে 
প্রাণ খুলিয়। ধন্যবাদ দিই । আর আমাদের দেশের বড় বড় স্ৃহরে 
প্রতি বৎসর হাঁজার হাজার অল্লাধু লোক আপনাদের সাক্ষাৎ 
ঘমরূপী নিঃশব্বপদসঞ্চারী হাওয়াগাড়ীর চাঁকার তলে পড়িয়। স্বর্গে 
গমন করেন। তাহাদের দেহমুক্ত আত্মা সর্বদা ভগবানকে বলি- 
তেছে, “হে ঠাকুর মর্তলোকে এমন একটা ঝড় বা ঘুর্ণবানু 
পাঠাইয়া দাও যাহা এই সকল হাওয়াগাড়ীকে সওয়ারী সমেত 
এক নিংশ্বাসে উড়াইয়। স্বর্গে আনিয়া হাজির করিবে । যাহাদের 
হাওয়াগাড়ীর কৃপায় আমাদের অনায়াসে এই স্বর্গলাভ হইয়াছে, 
তাহাদিগকে এখানে আনিয়া আমাদের এই স্বর্গের অংশীদার 
করিতে ইচ্ছ! করি । 

“শুন! যায় হুজুরের স্বর্গীয় পিতামহ নিজের জমীদীরাতে 
প্রক্জাদের মধ্যেই বাঁ করিতেন। তিনি কখনও কলিকাতায় 
ষাইতেন না। পঙ্লিজীবন তাহার বড়ই ভাল লাগিত। তিনি 
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আট হাতী ধুতি পরিয়া গামছ! কাধে করিয় গ্রজাদের চাঁষবাসৈর 
কায দেখিয়৷ বেড়াইতেন। গ্রামের মুচী চটী জুতা তৈরি করিত, 
তিনি তাহাই পরিতেন। গ্রামের কুমার হাড়ি!কুড়ি গ্রস্ত করিত, 
তাহার সংসারে তাহারই ব্যবহার হইত। গ্রামের কামার ছাতা 
বেড়ি গড়িত, তিনি তাহার শতমুখে প্রশংসা করিতেন এবং 
আবশ্তক মত তাহা খরিদ করিতেন। গ্রামের ভীতি প্রজা ঝুছি 
উড়ানি বুনিত, তিনি আনন্দ ও গর্বের সহিত তাকাই পরিতেন। 
জমীদারের দৃষ্টাত্তের অনুসরণে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ গ্রামের 
তৈরি জিনিষপত্রে আপনার্দের সমস্ত অভাৰ মোচন করিতেন। 
তখন পলিসমাজের সকল লোকের জীবনে সংযষ্ ও সরল ভাব ছিল। 
গ্রামের উপার্জনশীল ধনীলোকেরা নানাবিধ ধর্্বকর্থ্বের ভিতর ছ্রিয়া 
সর্বস্ব ব্যয় করিতেন। হুজুরের পিতাসহের আমলে হুজুরদের 
বাটতে বার মাসে তের পার্বণ উপলক্ষে মহা ধুমধাষ হইন্চ। 
এতদ্যতীতভ তীর্থযাঝ, মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুরিনী প্রতিষ্ঠা, দানসাগর 
শ্রাদ্ধ ও তুলট প্রভৃতি আরও বছুপ্রকার ক্রিয়াকর্ম হইত । এই 
সকল ক্রিয়াকর্থের কেবল একটিমান্র অর্থ ছিন্স, “ছবরিস্রীন্‌ উর- 
কৌন্তের । জমীদারীর আয়ের অধিকাংশই হুম্বরের পিতামহের 
হাত দিয়া এই সকল ধর্দদ কর্ম ও দান উপলক্ষ করিয়! জাবার 
প্রজাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত। যাহাদের ধন লইয়। ঠাহার ধন- 
সম্পত্ভিতিনি সেই ধন এই উপায়ে আবার ভাহাদিগকেই ফিরাইয়া 
দিতেন। ইহার ফলে সমাজের রস সমাজেই ফিরিয়! জনিত এবং 
ভাহার উর্বরতা বৃদ্ধি করিত। সেকালের জনীক্বা ছিলেম গ্রঙ্।- 
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দের 081870)) বা গোঠীপতি । তিনি প্রজাদিগকে সন্তানের 
মত দেখিতেন ; তাহাদের সকল বিবাদ স্বয়ং নিষ্পত্তি করিয়া 
ঘিতেন, সুতরাং আঘদীলতে আনাগোনা করিয়া তাহাদিগকে 
সর্বস্বাত্ত হইতে হইত না । তুগ্বামীর পুণ্যে বসুন্ধরা শন্তপুণী হইত; 
সকল প্রজার ঘর ধনধান্তে পর্ণ থাকিত। এই কারণে তখন 
সকলে উদর পুরিয়া খাইতে পাইত, স্থৃতরাং সমাজের সকল 
শ্রেণীর মধ্যে স্বাস্থ, স্থখ, শান্তি ও ধর্মভাব বিরাজ করিত | 
"আর হুছুর হচ্ছেন একালের সত্য ভূম্বামী। হুজুরের আমলে 
সেকালের সমস্ত ভাব বঘলাইয়! গিয়াছে । আপনি জমীদারী 
ছাড়িয়া সম্বৎসর সহরেই বাস করেন এবং জমীদারীর আয়ের 
সদ্ধায় করিয়। সহরের নানাবিধ হ্থুথ ভোগ করেন আপনার 
আমলে সে বার মাসে তের পার্বণ আর নাই। আপনার 
দেশের বাটাতে দোল ছর্গোৎসব জআদি ষা "একটি ক্রিয়া হয়, 
ভা আর প্রাচীন কালের মত সাত্বিক ভাবে হয় না। তছুপলক্ষে 
আপনি কলিকাতা থেকে বাইজী, থিয্টার, বিলাতী খানা ও 
হুইস্কীর আমদানী করেন। আপনার তীর্থ হচ্ছে দার্জিলিং, 
সিমলা ও মগ্তরী। এই সকল তীর্থে জমীদারীর আয় লুটাইয়। 
দিয়। আপনি চতুর্বর্থ লাভ করেন। আপনার দৃষ্টান্তের অনু- 
সরণ করিয়া আপনার গ্রামের শিক্ষিত লোকরাও গ্রাম 
ছাড়িয়া নগরবানী হুইতেছে। তাহাদের দেখাদেখি গ্রামের 
কষিজীবীরাও চাধবাস ছাড়িয়া লে দলে সহরে আসমা 
কলকারথানাযর় চাকরী লইভেছে এৰং সহরের পাপে 
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ভুবিয়া যাইতেছে । লোকাভাবে গ্রাম জর্গলে পুর্ণ হইতেছে 
এবং তাহাতে ম্যালেরিয়া শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। এদিকে 
আপনার সহরের ধায়বাছুল্য সঙ্কুলানের জন্য জমীদারীর 
হতভাগ্য প্রজাদের শোষণ ও পেষণ বাড়িয়া যাইতেছে । কেবল 
আপনার জমীদারীর কথা বলি কেন? অধিক।ংশ জমীাঁরের 
জমীদারীতে প্রজাদের অল্লবিস্তর এই হাল। দেশে লক্ষমীর 
দৃষ্টির অভাবে ষঠীর দৃষ্টি বাড়িতেছে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, 
প্রত্যেক জেলার লোকসংখা বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু আবাদী 
জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে না। ভূমিকরের পীমা ও নিশ্য়তা 
নাই, বিলি বন্দোবস্ত স্থায়ী নহে। কৃষকেরা খণদায়ে নিতা 
নিশ্পেষিত। সুতরাং ছুর্ভিকষ অনিবার্ধ্য।' একালের ভৃত্বামী- 
দ্রিগের অনঙ্গতভাবে জীবনঘাত্র| নির্বাহের পাপে পল্লিনমাজের 
ধ্বংস ও দেশব্যাপী হাহাকাঁর। 

“অতএব হুছুরের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, 
আপনি অচিরে সহর াঁড়িয়া আপনার জমীদারীতে আসিয়া 
প্রজাদের মা বাপ হইয়| বস্থুন, এবং একালের তথাকথিত 
সভ্য চালচলন ছাড়িয়। সেকালের মোট চাঁল ধরিয়া নানাবিধ 
ধর্মকর্ম্নের অনুষ্ঠান করিয়া পল্লিসমাজকে পুনরুজ্জাবিত করুন। 
মোট কথ! এই-_-আপনাঁকে আমাদের মধো আসিয়া কোন 
না কোন প্রকারে খাটিতে হইবে। আপনাকে আমাদের 
সুখ দুঃখের অংশীদার হইতে হইবে | রুমের বাদসাহ খালিফকেও 
পেটের, খোরাকার জন্য দরিয়ার কিনারায় বসিয়া নিত্য স্বহন্তে 
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একটি করিয়া টুপি সেলাই করিতে হইত। এই জন্ত সম্রাট 
ওরঙ্গজেবও নিজের হাতে ট্রপি তৈরি করিতেন এবং তাহ! 
বাজারে বেচিতে পাঠাইতেন। সেই অর্থে তীহার রুটা খরিদ 
হইত। আপনি যদি এইরূপে নিজের ধোরাকীর জন্ত কিছু 
না কিছু দৈহিক শ্রম করিতে প্রস্তুত থাকেন এবং জমীদাঁরীর 
সকল আয় প্রজাদের হিতার্থে ব্যয় করিতে রাঁজী হন, তবেই 
আমি আপনাকে আমার ভূত্বামী বলিয়া মানিতে পারিব। 
নচেৎ আপনি যদি ছূর্বদ্ধি বশতঃ আধুনিক ফাঁকিদারী সত্য- 
তায় মঙ্জিয়। দূরম্থ প্রজাদের দুঃখ তুলিয়া স্বয়ং দিবারাত্র 
সহরের মজা লুটিতে থাকেন, তাহা হইলে আমিও মুক্তকণ্ঠে 
বলিব যে, ঈত্বরের স্থ্ সম্পত্তি ক্ষিতি অপ. তেজ মরুৎ ব্যোম্‌ 
এই পঞ্চতুতে সকল মানবের ভগবান প্রদত্ত সমান অধিকার, 
মানুষ বায় হইতে শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া, পুক্করিণী ও নদী থেকে 
জল পান করিয়া, এবং ভূমি হইতে শশ্তাদি উৎপাদন করিয়া 
তাহা খাইয়া জীবনধারণ করিবে। এ অধিকারে কেহ 
তাহাকে কোন প্রকারে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। 
সুতরাং এখন হইতে. আপনার তৃষ্বামিত্বের বড়াই চলিবে না। 


নিঘেদন ইতি--- 
শ্রীবকেশ্বর বাগ ॥» 


এই পত্র লেখ নিক্ষল হয় নাঁই। যেহেতু ইহা পাঠ 

করিয়া জমীদারবাবুকে তীহার জমীদারীতে ছুটয়া আসিতে 

হইয়াছিল । তিনি বরকন্দাজ পাঠাইয়া আমন্ত্রণ করিয়া আমাকে 
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তীহার কাছারীবাড়ীতে লইয়া! গেলেন জমীদারবাবু আমার 
পত্রথানির বিশেষ প্রশংসা করিলেন । আমি বলিলাম, প্হজুর! 
আমি উপয্য্পরি তিন ছিলিম মহাঁতামাক সেবন করিয়া 
আপনাকে এ পত্র লিখিয়াছিলাম। স্ৃতরাং তাহা ভাল না 
হইবে কেন?” জমীদারবাবু বলিলেন, “বকেখ্বর! আমি 
তোমার পত্র পাঠ করিয়া! বিশেষ প্রীত হুইয়াছি। তোমার 
নামে আর বাকী খাজনার নালিশ করা হইবে না।” অতঃপর 
তাহার আদেশ ক্রমে কাছারীর ঘারবানদ্য় তাহাদের নাগরা 
নামক চশ্খ্পাদ্কার দ্বারা আমার পৃষ্ঠদেশে দামামাধ্বনি করিয়া 
সবিশেষ সম্বর্ধনা করিল। আমার ছুই চক্ষু ফাটিয়।৷ আনন্দাঞ্র 
বিগলিত হইতে লাগিল। 
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জেলা কোর্টের এক উকিলবাবু আমাদের গ্রামের অনেক 
চাঁষার মামলা মোকর্দমা করিতেন। তিনি আদাঁলতে এবং 
বছতর সভায় বেশ তেজের সহিত বৃতা করিতে পাঁরিতেন । গলা" 
বাজীর জোরেই তিনি সকল দ্িকে বিলক্গণ পসার জমাইয়া 
লইয়াছিলেন। তিনি সকলকে বলিতেন যে, আইন-ব্যবসাঁয়িগণই 
দেশের একমীত্র নেতা, যেহেতু তাহাদের আইন আদালতের 
ভিতর দিয়াই দেশোদ্ধারের ধত কিছু কাষ আছে তাহা করিতে 
হইবে। আমর মনে কিন্তু এইরূপ একট| ধারণ! হইয়াছিল যে, 
উকিল ব্যারিষ্টার বাবুর আইনের ভিতর দিয়া দেশোদ্ধারের 
অছিল! করিয়া! আম্মোদ্বারের পথ প্রশস্ত করেন। এই জন্ত আমি 
আমাদের উক্ত উকিলবাবুকে এই পত্রথা'নি লিখিয়! পাঠাইলাম,__ 
“উকিলবাবু! 

আমর! চষবাঁস করিয়। সাঁর। বৎসর খাটিয়। যাহা কিছু 

রোজগার করি তাহার বার আনা রকম অংশ আদালতে গিয়া 
মামলা মকোর্দমায় খরচ করি। বাকী-খাজনার নালিশে ও ধান 
কাঁটার মোকর্দমাঁয় আমরা হাল গরু বেচিম়া৷ সর্বস্বাস্ত হুইয়। উল্টে 
কর্জদার হইয়া পড়ি । আদালতে আমর! যে অর্থের শ্রাদ্ধ করি 
তাঁহার বেশীভাগ আপনাদের পেটে প্রবেশ করে। স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে, আমরা যে বৃষ্টিতে ভিজিয়। রৌদে পুড়িয়। গ্রাতঃকাল 
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হইতে ক্রধ্যান্ত পর্য্যন্ত খাটিয়া মরি, তাহা কেবল আপনাদ্িগকে বড়- 
লোক করিয়! দিবার জন্ত | | 

প্মুবিচার্রের জন্য আইন আদালতের স্থাষ্ট হইয়াছে । এই 
বিচারের কাঁষে সাহায্য করিবার ভার আপনাদের উপরে । এ 
অতি মহৎ কাঁষ। এ কাষে বিস্তর পুণ্য আছে। সেকালের 
যুরোপের নাইট টেম্প্লারগণ নিঃস্বার্থ ভাবে টাকা না লইয়। এই 
কা করিয়া ধন্ত হইতেন। বর্তমান কালে আপনারাই তাহাদের 
প্রতিনিধিরূপে তাহাদের এ পুণ্য কার্ধ্য করিয়া! খাঁকেন। কিন্ত 
এই পুণ্য কার্যের ভিতর দিয়! এখন আপনারা একটি সুন্দর ব্যবসা 
চালাইয়! দিয়াছেন, এটি আপনাদের মহা রোজগারের পথ হইয়া 
'দীড়াইয়াছে। এক ব্যক্তি খুন করার অপরাঁধে ফৌজদারী সোপর্দ 
হুইল, তাহার ফাঁসী হওয়ার সম্ভাবনা দাড়াইল; সে ব্যক্তির 
আম্মীয় স্বজন আপনাদের ম্মরণ[পন্ন হইল। আপনারা আদালতে 
বিস্তর লড়ীলড়ি করিয়া হাঁকিম ও জুরীদিগের সঙ্গে অনেক 
ছেঁড়াছড়ি করিয়া তাহাঁকে ফামী থেকে বীচাইলেন সত্য, কিন্ত 
এই মোকর্দমায় আপনাদের উদর পুরণ করিয়া বেচারীকে পথের 
ভিখারী হইতে হইল। হয়ত এই আসামী সম্পূর্ণ নিরপরাধী, সে 
বাস্তবিক খুন করে নাই । কিন্তু তাহ হইলে কি হয়? আপনাদের 
একালের সভ্য আইন আঁদালতের কলে পড়িয়া তাহাকে নিদারুণ 
অর্থনগড ভোগ করিতে হইল । এখন হইতে তাহার ছেলেপিলেরা 
কষধার সময় আহার পাইবে না। অর্থাভাবে তাহাদের পড়াশুন! 
করা ঘটিয়া উঠিবে না। এজন্ত তাহারা সম্ভবতঃ মানুষ না হইয়া! পপ্ত 
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হইয়! দাড়াইবে এবং চিরদিন সাধ্যমত সমাজের অনিষ্ট করিবে। 
তাহাদের এই ভাবী পাঁপের জন্য আপনারা যে কি পরিমাণে দায়ী 
তাহা একবার হিসাব করিয়া দেখা কর্তব্য । আপনার এখন যদি 
এই হিসাব না করেন, তাহা হইলে যাহারা আপনাদের শৌষণে 
সম্প্রতি ফকির হইতেছে তাহাদের ভাবী বংশধরগণ একদিন না 
একদিন আপনাদের কছি থেকে হিশাব-নিকাশ বুবিয়! লইবে। 

“উকিলবাবু! আপনারা সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে 
লাইসেন্স, পাইয়া আইনের কারবাঁরে প্রচুর লাঁত করিয়া এক নৃতন 
8715600180য * গঠন করিতেছেন। দেশের পুরাতন বুনিয়াদী 
জমীদারগণ এখন দেউলিয়। হুইয়া যাইতেছেন। আপনাদের 
মধ্যে ধাহাঁরা আইন ব্যবসার শীর্ষস্থানে, তাহীর। লক্ষপতি ক্রোড়- 
পতি হইতেছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে এমন বলিহারী আইনের 
ব্যবন৷ ছিল না। তখন অপরাধী ব্যক্তির যে ধর্মতঃ যুথাষথ একটা 
বিচার না হইত এমন নহে। তবে প্রাচীন যুগের বিচার ছিল 
একটা সরাসরি সাদীসিধা ব্যাপার, তাহীর ভিতর এত মেচ্‌কো 
ফের ও ফাকিদারী ছিল না। সমাজের শ্রদ্ধাতাঁজন গোঁঠীপতি ব 
পঞ্চায়েতদিগের বিচাঁবে প্রকৃত দোষী ব্যক্তি দণ্ডের হাত এড়াইতে 
পারিত না । সেকালের বিচার ও একালের বিচারে এই 
প্রভেদ। 

"সেকালে চন্দ্র কুরধ্য সাক্ষী করিয়া টাকাঁর লেন দেন হইত। 
সেকালের হরিশ চাটুয্যে গোপাল ঘোষের কাছ থেকে ছুইশত 


* ধনী সম্প্রদায়। 
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টাকা গোপনে কর্জ করিয়া আনিল, গ্রামের কাঁক পক্ষী পর্য্যন্ত 
কেহই এই টাকা ধারের কথা জানিল না। তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে 
এই টাক! ধারের কথা জানিত কেবল হরিশের দিদিমা ব্শ্মময়ী 
ঠাঁকুরাঁণী--ওরফে গ্রামের ব্রঙ্গদিদি । . তখন তিন বৎসরে তমাদীর 
আইন ছিল না । পাঁচ সাত বসর পরে অভাবে পড়িয়া হরিশের 
ছুর্মতি হইল, সে গোপালের কাছে খণ অস্বীকার করিল। 
গোপাল অগত্যা গ্রামের পঞ্চায়েতমগ্ডলীর নিকট নালিশ দায়ের 
করিল এবং বলিল যে টাঁকা লেন দেনের কথা জ্ঞাত আছেন 
একমাত্র ব্র্গদিদি। পঞ্চায়েতের ছইজন মোড়ল ঘাটে স্নান 
করিতে যাইবার সময় গামছ! কাধে করিয়। হরিশ চাটুষ্ের বাড়ীর 
দরজায় উপস্থিত হইয়া! .'্রহ্মদিদি কোথায় গো! বলিয়! চীৎকার 
করিতে করিতে একেবারে অন্দর মহলে ঢুকিয়া গেল। ব্রহ্মদিদি 
ব্রাহ্মণের ঘরের প্রাচীনা বিধবা । তিনি হরিশের টাকা ধার 
লওয়ার কথা৷ যাহ! জাঁনিতেন তাহা সব বলিয়া দিলেন, কিছুই 
গোপন করিলেন না। গোঁপাঁল সহজেই ডিজ্রী পাঁইল। এই 
হইল সেকালের পঞ্চায়েতের বিচরি | 
"উকিলবাঁবু! আপনারা একালের আইন-ব্যবসায়ী। 
আপনাদের হাঁল আইনে কর্জ করার জন্য হয়েছে ষ্ট্যাম্প কাগজে 
রেজেষ্টারী কর! দলিল, তাহাতে খাতকের স্বাক্ষর ও তাহার বাম 
হাতের বুড়া আঙ্গুলের ছাপ, এবং অধিকন্তু ছুই চারিজন সাক্ষীর 
সই। একালের হরিশ চাঁটুষ্যে একালের গোপাল ঘোষের নিকট 
এই রকম রেজেষ্টারী করা দলিল দিয়া ছুই হাজার টাকা কর্জজ 
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করিল। যথাকালে আপনাদের আদালতে এই লেন দেন লইয়া 
মোকর্দমা উপস্থিত হইল। আপনারা উপযুক্ত ফী পাইয়! 
বিচারের সহায়তার জন্য বাদী প্রতিবাদীর পক্ষে কোমর বীধিয়া 
ঈ্াড়াইলেন। হরিশ এই রেজেষ্টারী কর! দলিল ও তাহার স্বাক্ষর 
অস্বীকার করিল। দলিলের স্বাক্ষীর মধ্যে যাহারা সাক্ষ্য দ্রিলেন, 
তীহার! বলিলেন যে তাহাদের সাক্ষীতে টাকার আদান প্রদাঁন হয় 
নাই। হস্তাক্ষর প্রমাণের বিশেষজ্ঞ স্বাক্ষী অর্থাৎ 1১78৫- 
. 07101006021 এজাহার দিলেন যে খাতকের স্বাক্ষির 
£5717৩ অর্থাৎ প্রকৃত নী হইলেও হইতে পারে। একালের 
হরিশ চাটুষ্ের ব্রন্মদির্দিও টাকা লেন দেনের কথা জানিতেন। 
কিন্তু বাঁদীপক্ষ কিছুতেই তাহার জবানবন্দি করাইতে পারিলেন 
না। ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণী যে ভীষণ শিরঃপীড়ায় এজাহার দিতে 
একাস্তি অক্ষম, প্রতিবাদীপক্ষ হইতে যথামূল্যে সংগৃহীত এই মর্দের 
এক সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট দাখিল করার ফলে বাদী 
পক্ষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়। গেল। তৎপরে উভয় পক্ষের উকিল 
বাবুদের তুমুল সওয়াল-জবাবের ঝড়ে প্রমাণ-সমুদ্র মথিত হইল । 
সর্বশেষে হাঁকিম বাহাঁছুর মৌকর্দম! ডিন্মিস্‌ করিলেন। আঁপ- 
নাদের এক|লের সভ্য আইন আদালতের কৃপায় এবং আপনাদের 
কেরামতিতে গোপাল ঘোষের হক পাঁওনা টাকা উড়িয়া গেল । 

_. প্উকিলবাবু! আপনাদের আদালতের আর একটি স্তায় 
বিচারের গল্প আপনাকে শুনাইব। এক জমীদারের একটী গরীব 
চাঁষ৷ গ্রজজার দ্বিতীয়পক্ষের একটি সুন্বরী যুবতী স্ত্রী ছিল। এই 
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পরস্ত্রীটির উপর জমীদাঁর বাবুর কুদৃষ্টি পড়িল। তিনি অনেক 
প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহাঁকে কুলের বাহির করিতে পারিলেন 
না। অবশেষে একদিন রান্রে তাহার স্বামীর স্থানাস্তরে যাওয়ার 
সুযোগে জমীদারবাবু পাইক লাঠিয়াল পাঠাইয়! যুবতীকে বল- 
গুর্বক তাহার গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। এই 
ঘটনায় চারিদিকে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। যুবতীর 
স্বামী পরদিবস বাড়ী আসিয়া সকল ব্যাপার অবগত হইল, এবং 
মহাকুমার থানায় গিয়! জমীদারের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিল। 
যথাকালে দারোগাবাবু তদন্তে আমিলেন। জমীদারবাবু কিছু 
মোট! রকমের অর্থব্যয় করিয়া! পুলিস তদস্তের পুর্বক্ষণে আবগ্ঠকীয় 
তদ্বির করিলেন । দারোগাঁবাবু ঘটনা সত্য নহে বলিয়। রিপোর্ট 
লিখিয়া আসামীকে চালান ন] দিয়া চলিয়। গেলেন। ইহাতে 
কেস্টি বার আনা' রকম হাল্ক। হইয়৷ গেল। শেষে চাষ! বেচা 
সদরে গিয়া! আদালতে দরখাস্ত করিয়া জমীদারের বিরুদ্ধে মৌক- 
দম রুজু করিল। এই মোকর্দমাঁয় উক্ত জমীদারবাবু হাজার 
দশেক টাক! খরচ করিয়া জেলার বড় বড় উকিল ও হাইকোর্টের 
একজন বড় ব্যারিষ্টারকে তাহার পক্ষে দাড় করাইয়া দিলেন। 
তাহার ফলে সকল চাঁজ্ উড়িয়া! গেল। তখন জমীদারবাবু তাহার 
জয় ঘোষণার জন্য ঢাক ঢোল বাজাইয়৷ গ্রামের কালীবাড়ীতে 
মহা ধূমধামের সহিত পুজ! দিলেন। বাবুর মোসাহেবগণ বলিল, 
“লং বলং অর্থ বলং।' গ্রামের লোকসাধারণ চুপি চুপি বলিল, 
“কাল মাহাত্ম! ঘোর কলি! কারণ, সকলেই জানিত যে, 
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জমীদাঁরবাবু তখনও প্রকাস্ঠভাবে এ চাষা স্ত্রীকে তাহার বাঁগান- 
বাড়ীতে রাঁখিয়৷ উপতোগ করিতেছিলেন। বলুন দেখি উকিল- 
বাবু! আঁজ যদি আপনাদের আইন আদালত ও পুলিস না 
থাঁকিত, আর যদি দেশে ধনের আদর ও জমীদাঁরের কদর না 
খাকিত, তাহা হুইলে এঁ নরাধম পাষও কি নিস্তার পাইত? 
আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, গ্রামের জনসাধারণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত 
হইয়। তাঁহার দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিত। 
“উকিলবাবু! আপনাদের আইন আদালতের বিচার 
বিভ্রাটের উদাহরণ আর কত দেখাইব? সভ্য জগতের সর্বত্রই 
দেখিতে পাওয়। যায়, মীমলা মৌকর্দমাঁয় যে পক্ষ ধত অধিক টাঁকা 
ঢালিতে পারিবে, মে পক্ষের ততই অধিক জয় লাভের সম্ভাবনা । 
কিছুদিন পরে )89606 বা বিচার নামক বস্তুটি যে সোণা রূপার 
মত ভরি দরে বিক্রয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধুনিক 
সভ্যতার শ্োত যতই প্রবল হইতেছে, 990810£%, 18010191% ও 
05011901191 * ততই ফ্যালাও হইতেছে, এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়বিচার নাঁমক বস্তি একেবারে অনৃশ্ত ন! 
হইলেও অত্যন্ত সুক্ষ হইয়া আসিতেছে । ইহার ফলে নিরপরাধীর 
দণ্ড ও অপরাধীর অব্যাহতির পথ প্রশস্ত হইতেছে । কিন্তু ইহাতে 
আপনাদের লাভ বই লোকসান নাই। আপনারা আইন- 
ব্যবসায়ী, আপনাদের লাভের ব্যবসা ইহার ভিতর দিয়াই দিন দিন 
বাড়িয়। যাইতেছে । আপনাদের এই ব্যবসার্দারীর জন্ত বিচারের. 
আইন বিচার ও কারাতন্তর । ২ 8২ 
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ব্যাপারটি জুয়াখেলায় পরিণত হইয়াছে। বাদী প্রতিবাদীর কোন 
আদালতে হারজিতের স্থিরতা নাই, কেহ বা নিয়-আদালতে 
হাঁরিয়া আপীল-আদালতে জয়লাভ করিতেছে, কাহারও বাঁ 
নিয় আদালতগুলিতে জয়লাভ হইয়া! শেষ আপীল আদালিতে 
ভরাডুবি হইতেছে। এই ভাবে আশ! মরীচিকার ছারা গ্রতারিত 
হইয়। বাদী প্রতিবাদী সর্ধস্বাস্ত হইতে থাকে, কিন্তু আপনার! 
আইনব্যবসায়ী, কি নিম়-আর্দালত কি উচ্চ আপীল-আদালত, 
আপনাদের সর্ধত্রই জয়জয়কার! হতভাগ্য মাঁমলাঁবাঁজ দেশের 
লোকের সর্বনাশের উপর আপনাদের স্ুখৈশ্বর্য্য গড়িয়া 
তুলিতেছেন। তবে দেশের ইতর-সাঁধারণ লোকের দৌরাক্থ্যে 
যদি কোথাও মার্শাল ল জারী হয় তাহ! হইলেই আপনাদের 
টক্ষুস্থির। মিলিটারী আদালতে আপনাদের কেরামতি চলে না, 
সেখানে আপনাদের নজিরের পাতিতাঁড়ি ও ব্যবসার জাল 
গুটাইতে হয়। এই কারণেই মাঁমলাঁয় সর্বস্বাস্ত গরীব লোকেরা 
মার্শাল ল তাঁলবাসে। এই জন্তই বোধ হয় সেদিন পাঞ্জাবের 
দরিদ্র লোকপাঁধারণ “মার্শাল লকি জয়! বলিষা আনন্দধ্বনি 
করিগাছিল। আঁমিও এই জন্য বলি, আপনাদের আইন আদা- 
লতের চেয়ে মার্শাল ল ভাল, যেহেতু সেখানে এক কোপে 
বিচারের ব্যবস্থা । 

“আইনের ব্যবসায়ে আপনাদের আর এক দিক দিয়া বিশেষ 
লাভের সম্ভাবনা আছে। আজকাল এদেশের রাজনীতির ব্যবদাঁও 
আইন ব্যবসার অন্তর্গত। বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টারেরাই কংগ্রেস, 
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কন্ফারেস গুলির সার্ঘীর পা । আপনি যে এখন সামান্ত 
উকিল যছগোপাল ঘোষ, আপনিও পলিটিকৃূন করিয়া একদিন 
" যুগপৎ স্তাশন্তাল কংগ্রেসের সভাপতি এবং লাট মজলিসের 
মাননীয় সদস্ত হইতে পাঁরেন। একবার লাঁট মজলিসে বসিয়া 
সকল দিকে দৃি রাখিয়! হিসাঁব করিয়া চলিতে ও বলিতে পারিলে 
জপনি সাগর পাঁর হইয়া বিলাতে ভারত-সচিবের কাউন্সিলের 
মেন্বর হইতে পারিবেন, এবং ভাগ্যলক্ষী প্রসন্ন হইলে. আপনি লর্ড 
ঘোষ হইয়! হাঁউন্‌ অফ. লর্ডসে আসন গ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি 
লর্ড সিংহ সাহেবের এই পদপ্রাপ্তিতে ভারতের মুখোজ্জন 
হইয়াছে । 117 1070 1)75 00795 1001 07700 
আঁপনি সমাাটের কৃপাদৃষ্ির প্রসাদাৎ লর্ড ঘোষ হইলে একঠ্নি 
লাট সাহেব হইয়া 15 [2:061191707 1,010 0101১59 রূপে 
বঙ্গের বা দল্লীর মসনদে আসিয়া বলা আপনার পক্ষে অসম্ভব না 
হইতেও পারে। তখন আমর! দেশের যত গরীব চাঁষা মজুর 
লোক আনন্দে দিশাহার! হইয়া বলিব, “আমাদের ঘোষজা! লাঁট 
সাহেব হয়ে এসেছেন, আর আমাদের ছুঃখ থাকৃবে না, এইবারে 
চালের দর দশ টাঁকা থেকে নেমে আড়াই টাকা হবে। 
আমাদের পলিটিকৃস হচ্ছে পেটের মধ্যে। একদিন আমরা মামলা 
করিয়৷ হাল গরু পর্য্যন্ত আপনা'র পেটে ঢুকাইয়াছি। সুতরাং 
ধখন আপনি লাঁট হইয়৷ দেশে ফিরিবেন, তখন আমরা আপনার 
* একজন মানুষ যাহ! করিতে পারিয়াছে তাহা আর একজন মান্যও 
করিতে পারিবে। 
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অনুগ্রহে ছু'বেল! পেট ভরে খেতে পাব এরূপ আশ! কর! কি 
আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হবে? যদ্দি আপনি দেশে ধান চাল 
সম্তা করিয়!। দিতে পারেন, তবেই বলিব যে, উকিল ব্যারিষ্টার " 
বাবুরা স্বার্থক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা না করিতে 
পরিয়া যদি আপনারা ভারতের ও বিলাঁতের ব্যান্কে কেবল লক্ষ 
লক্ষ টাক! জমাইতে থাকেন, তাহা হইলে আমি বকেশ্বর বাগ 
জঠর জালায় অধীর হইয়া! ভগবানকে বলিব, “হে ঠাকুর ! সর্বনেশে 
আইনের ব্যবসা থুচিয়ে দাও দেশে আবার পঞ্চায়েতের বিচার 
চলিত কর, সত্যযুগ ফিরে আন্ুক, দেশের বিশ কোটা চাষার 
আদালতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হবার পথ বন্ধ হয়ে যাকৃ। 
শ্রীবক্কেশ্বর বাগ।” 
এই পত্রের উত্তরে উক্িলবাবু আমাকে লিখিয়াঁছিলেন, 
“বকেশ্বর ! আমি তোমাকে আমার মামলা যোগাড় করিবার 
59210110& ০1611 অর্থাৎ টাউটু নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। 
কিছুদিন এই কাষ করিলে তোমার সকল বেয়াকুৰি ঘু'ঁচিয়া 
যাইবে । তখন আদালতের মাটিতে যে কত রস আছে তাহা 
বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া তাহাতে একেবারে মজিয়! যাইবে।” 
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ভূর পিল্িচ্ছেছত 
- আমাকে একবার কয়েকমাঁদ কলিকাতায় বাঁদ করিতে 
হইয়াছিল। তখন দেখিয়াছিলাম, দেশের যত নিকম্মা লৌক 
সহরে আসিয়া গাঁদি দিয়াছে এবং কেবল টাঁকা রোজগার করিবার 
জগ্ত ধর্ম কর্ম বিসর্জন দিয়া সকলে দিবারাীত্র ছুটাছুটি করিতেছে । 
এখানে ডাক্তারবাবুরা সাহেব দাজিয়' হাঁওয়া-গাড়ী চড়িয়া 
চিকিৎসার ব্যবস! চালাইয়া! থাকেন । আমাদের পাঁড়ায় ডাক্তার 
রাঁমগোপাঁল বন্্ এম. বি. মহাঁশয় এক চেটিয়। পসার জমাইয়া- 
ছিলেন। তিনি রোগ আরোগ্য করিতে সিদ্ধহস্ত না হইলেও 
অর্থ উপার্জনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রামগোপাল বাবু সর্বদা! 
বিলক্ষণ চালের উপর চলিতেন এবং তাহার রোগীদ্দিগকে ফৌড়া- 
ফুঁড়ি না করিয়া! মরিতে দিতেন না। সকলে বলিত, যাহার 
আয়ু ফুরাইয়াছে তাহাকে মরিতেই হইবে, তবে এই ভাক্তারবাবু 
চিকিৎসার চূড়ান্ত না করিয়! তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেন 
না। আমি ডাক্তার রাঁমগোপাল বাবুকে এই পত্রধানি লিখিয়া- 
ছিলাম, 
প্ডাক্তারবাবু! 
আমাদের শাস্ত্রে আছে, “শ্তমারী ভবেৎ বৈস্কঃ সহশ্রমারী 
চিকিৎসুকঃ।' সুতরাং আপনি যদি এতাবৎ হাজার লোকের 
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প্রাণ বধ করিয়! থাকেন, তাহ! হইলে শান্ত্রমতে নিশ্চয় চিকিৎমক 
হইয়াছেন। এখন যদি আপনি একবার বিলাত ঘুরিয়া৷ আসিয়া 
আপনার পদবীর গায়ে 201, বা! 1,000. জুড়িয়া কিছু পসার 
জমাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার হাজার হাজার লোককে 
ধনে প্রীণে মারিবার অধিকার জন্মিবে। তখন একটা ফোড়া 
কাটিতে ছুরি ধরিলে আঁপনি ছু*শ টাঁকা টার্জ করিতে পারিবেন ; 
আর প্রসব করাইবার জন্য শঁড়াষী ধরিলে পাঁচশ টাকা চার্জ 
করিবেন। সুতরাং আপনার হাতের এ ফৌড়! কাঁটা ছুরি- 
খানিকে আমি গৃহস্থকে জবাই করিবার ছুরি বলিব, আর আপনার 
প্রসবের শীড়াধীকে বিপন্ন গৃহস্থের ষথাসর্ধস্ব পাক দিয়! টানিয়া 
বাহির করিবার শাঁড়াধী বলিব। আমার এই সত্য কথায় 
আপনি রাগ করিবেন না । আপনাদের ব্যবসা 13217)60 13:06- 
53101) হইতে পারে, কিন্তু তাহা 170016 0106851011 হইতে 
পারে না। আঁপনারা বলেন, রোগে মৃত্যুর হার কমাইরা 
দেওয়াই হচ্ছে ডাক্তারীর উদ্দেশ্ত । এজন্ত আপনাদের তন্তরে নিত্য 
নৃতন নৃতন ভ্যাকৃলিন্‌ ও আ্যার প্ট-টক্ষিন এবং অসংখ্য নৃতন নৃতন 
ওঁধধ বাহির হইতেছে । কিন্তু আপনার! মানবজাতির রোগে 
মৃত্যুর হার তিলমাত্র কমাইতে পারিয়াছেন কি? এক বৎসরে 
এক ভারতবর্ষেই ষাট লক্ষ লোক কেবল ইন্ফ্রয়েঞ্ায় মারা 
পড়িল। প্লেগে পৃথিবীতে প্রতি বদর কত লোঁক মরিতেছে 
তাহার কথ! আর কি বলিব । এই সকল রোগের কাছে আপ- 
নাদের বিস্তাকে হার মানিতে হইয়াছে। গীতায় স্বয়ং ভগবান 
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বলিয়াছেন, “কালোহম্মি লোকক্ষয়ৰ্ৎ অর্থাৎ আমি লোক-ক্ষয়- 
কারী কাঁল। ভূগাঁর হরণের জন্ঠ তিনি রোগে লোকক্ষয় করিয়া 
থাকেন। মানুষ অমর হইলে পৃথিবীতে লো থাকিবাঁর স্থান 
সম্কলান হইত না। এই কারণে জগতে মানুষ মর! দরকাঁর। 
আপনার! এই সরল সত্য কথাটি না! বুঝিয়া ভগবানের লোকক্ষয়- 
কর কার্ষ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছেন। আঁপনারা নৃতন 
নৃতন উপায় আবিষ্কার করিয়া কতকগুলি সাবেক রোগকে 
কতকটা৷ কায়দা করিয়া বড়াই করিতেছেন; আর কালরপী 
ভগবান আপনাদের কাঁষ ও স্পর্ধা দেখিয়া হাঁসিতেছেন এবং 
আপনাদের মাথা ঘুরাইয়া দিবার জন্য নৃতন নূতন রোগ পাঠাইতে- 
ছেন। ভগবানের সঙ্গে আপনার্দের বেশ এক প্রকার সংগ্রাম 
চলিয়াছে। আপনারা ভগবানকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না, 
আপনারা রোগে লোকক্ষয় কমাঁইতে পারিবেন না। মানুষ 
পাপের ফলে মন্তান্ত যন্বণার মধ্যে রোগ-যন্বণাও ভোগ করে। 
তাহার পাঁপক্ষয় না হওয়া অবধি রোগযন্ত্রণা ঘুচে না। এই কারণে 
পাপক্ষয়ের পুর্বে ডাক্তারের ধধে এক রোগের যন্ত্রণা দূর হইলে 
সঙ্গে সঙ্গে বা অনতিবিলম্বে আর এক রোগ আগিয়া উপস্থিত 
হয়। মুতরাং জগতে যতদিন পাপাচাঁর প্রবল থাকিবে ততদ্দিন 
আপনারা চিকিৎস! বিজ্ঞানের বলে মানবজাতির রোগ-মন্ত্রণার 
সমষ্টির বিন্দুমাত্র লাঘব করিতে পারিবেন না। তবে এইরূপে 
রোগারোগ্যের ও রোগযন্ত্রণ। লাঘবের ভাণ করিয়া ফাকি দিয়! 
দেশের লোকের প্রচুর অর্থ হরণ করিয়া আপনারা রাঁজভোগে 
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থাকিতে পারিবেন এবং মটর-গাঁড়ী চড়িয়া হাওয়া! খাইতে সক্ষম 
হইবেন। | 

প্যখন মড়ক হইয়া দেশের লোকের সর্বনাশ উপস্থিত হয় 
তখনই আপনাদ্দের পৌষমাস। তখন আপনাদের আহার নিদ্রার 
সময় থাকে না, তখন আপনাদের আনন্দ ধরে না। কি পুণের 
ব্যবসা আপনাদের! এক ব্যক্তি রোগে বিপন্ন হইয়া আপনাকে 
ডাঁকিল। আপনি গিয়া নাড়ী টিপিয়া বুকে চোং বসাইয়৷ পেট 
পাঁজর! ঠুকিয়া ভ্র-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ব্রহ্কে! নিউমোনিয়ার 
ুর্্বলক্ষণ, সম্ভবতঃ টাইফয়েড কন্সাণ্টেশনের জন্ত একজন বড় 
ডাক্তার ডাক! আবস্তক। 'এই বড় ডাক্তার এক সপ্তাহ পুর্বে 
আপনার পীড়িত স্ত্রীকে ফী না লইয়। তিন দিন দেখিতে আসিয়া- 
ছিলেন। সুতরাং এক্ষণে তাহাকে কিছু টাকা পাওয়াইয়৷ দেওয়া 
দরকার, নচেৎ আপনার ধর্ম থাকে না। আর, বড় ভাক্তার 
আপিলে দামী দামী দরকারী অদরকারী অনেক রকম উষধের 
প্রেন্ক্রিপ শন হয়, তাহাতে আপনার ডাক্তারখানার বিশেষ লাভ 
বই লোকমান নাই। অধিকন্ত, কন্দাপ্টেশনের বড় ডাক্তার 
আপনার হাত ধরা, তিনিও বিলক্ষণ ব্যবসাদদার, নতুব! বড় ভাক্তার 
হইলেন কি করিয়া । তিনি আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়! 
আপনার প্রেন্ক্রিপশন গুলি দেখিয়া! বলিলেন, “ডাক্তার বোস 
যেরূপ চিকিৎসা করিতেছেন, তাহাতে কোন ভুলচুক হয় নাই। 
সর্বনমক্ষে তাহার এই বাচনিক সার্টফিকেটে সেই পাড়ায় 
আপনার খুব প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। বড় ডাক্তার তাঁহার মোট 
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ফী পকেটস্থ করিবার সময় বলিলেন-__রোগীর রক্টা একবার 
একৃজামিন্‌ করা ভউক, তাহাঁতে রোগটি টাইফয়েড কিনা ঠিক 
জানা যাইবে । তখন আরও ষোল টাক। ব্যয় করিয়া রক্ত পরাক্ষা 
কর! হইল এবং তাহার রিপোর্ট আসিল “1091 1669115+ 
অর্থাৎ সম্ভবতঃ টাইফয়েড নয়। 

“কিন্তু রোগ টাইফয়েড, না হইলেও আপনারা সকলে মিলিয়া 
মিছামিছি গৃহস্থকে যে শতাবধি টাকার খণগ্রস্ত করাইলেন ইহাই 
হইল আপনাঁদের কেরামতি । এই খণদায়ে এই গরীব গৃহস্থের 
কাচ্ছাবাচ্ছাকে যে কতর্দিন আধপেটা খাইয়া থাকিতে হইবে 
এবং তাহাতে তাহাদের কিরূপ স্বাস্থ্য ঙ্গ হইবে তাহা আপনারা 
একবার ভাবিয়া! দেখেন কি? চিকিৎসার কায এইরূপ দৌকানি- 
ারীতে পরিণত করিয়া আপনারা সমাজের দারিদ্র্য বাঁড়াইয়া 
দ্িতেছেন। আপনারা চিকিৎসক, রোগনির্ণয় স্ঘন্ধে আপনাদের 
সন্দেহ বা ভুল হইতে পারে। কিন্তু এই সন্দেহ বা ভুলের জন্য 
আপনাদেরই দণ্ড লওয়! উচিত। আপনাদের ভূল ভ্রাস্তির জন্ট 
রোগীর অর্থদণ্ড হয় কেন? আপনারা রোগ আরোগ্য করিয়া! 
পারিতোধিক লইতে পারেন। এই প্রথা প্রচলিত হইলে তাহার 
বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাঁকিবে না । যেখানে আপনারা 
রোগ আরোগ্য করিতে ন৷ পারিবেন সেখানে কিছুই পাইবেন ন!। 
প্রাচীন কালে এদেশে এইরূপ নিয়মই প্রচলিত ছিল। তখন 
রোগীর আরোগালাভের পর পাড়ার মুরুব্বিগণ উপস্থিত থাকিয়! 
সন্তোষজনকরূপে ঠবস্থবিদায়ের ব্যবস্থা করিতেন। এ ব্যবস্থার 
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মধ্যে কোন পক্ষেই প্রতারণ! প্রবেশ করিতে পারিত না। স্বর্গ 
বৈদ্য অশ্বিনীকুমারেরা রোগীর বাড়ী পদার্পণ করিয়াই ফীর জন্ত 
হাত পাতিতেন না» যেহেতু গ্বর্গে প্রবঞ্চনা চলিত না। তবে 
আপনারা মর্ত্যের অশ্বিনীকুমার, আপনারা! বলিতে পারেন যে, 
কলিযুগের বিংশ শতাব্দীতে আপনাদের মটরগাড়ীর পেট্রল খরচ 
অত্যন্ত অধিক হয়, সুতরাং রোগীকে ধনে প্রাণে মারিবার 
আপনাদের অধিকার আছে। | 

প্ডাক্তার বাবু! আপনি বুকে হাত দিয়া ভগবানকে সাক্ষী 
করিয়। বলিতে পারেন কি ষে সর্বত্রই আপনারা রোগীর আঁরোগ্য- 
কামনা করিয়। থাকেন? আপনি এক রোগীর অবস্থা পরীক্ষা 
করিয়া বলিলেন-_পাঁচদ্িনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু 
ঈশ্বরের পায় সে যাত্রা সে বীচিয়। গেল এবং আপনাকে মিথ্যা- 
বাদী হইতে হইল। আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুপ্ন হইয়া মনে মনে 
বলিবেন-হায় ! এ রোগীর মৃতা হইল না কেন? সে মরিলে 
আপনার কথা ও মুখ রক্ষা হইত। কি মহাপাতকের ব্যবসা 
আপনাদের! আমাদের গ্রামে এক বসন্ত রোগের চিকিৎসক 
ছিলেন। তাহার ঘরে এক শীতলাদেবী ছিল। মা শীতল! 
সারা বৎসর রম্ুই ঘরে এক উচু মাচার উপর ধুলা ও ধুয়া 
খাইয়। দিন কাটাইতেন। যখন গ্রামে বসস্ত রোগ না থাকিত 
তখন চিকিৎসক মহাশয় এ শীতল৷ দেবীকে নামাইয়। কীসর ঘণ্টা 
বাজাইয়! পুজা করিতেন। উদ্দেশ্ত এই যেন আবার গ্রামবাসী- 
দের উপর মায়ের অনুগ্রহ হয়। 
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পডাক্তারবাঁবু! আপনি শ্মশানে ডোমদের কোদাল পুজা 
দেখিয়াছেন কি? যখন দেশের লোকের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে 
এবং শ্মশানে মড়া৷ আসা বন্ধ হইয়া যায়, তখন নেখানকার ডোম 
মুর্দাফরাসগণ তাহাদের' কোদাল খোস্তাগুলি একত্র সাঁজাইয়! 
ঢাক ঢোল বাজাইয়৷ মহা, ধৃমধামের সহিত তাহার পুজা করে। 
এইরূপ করিলে নাকি দেশে আবার মড়ক জাগিয়! উঠে এবং 
ডোঁম মুর্দীফরাসদের কারবার জোর করে। ডাক্তারবাবু! 
আপনারা ডোমদের বড়দাঁা। স্থতরাং আপনাদের যখন 
001| 5৫8501) বা গর্মোর্শুম্‌ পড়িবে, তখন আপনারা সকল 
ডাক্তার একজোট হইয়া আপনাদের ই্টেথস্কোপ, থার্্মিটার, 
পকেট কেস, শাড়াষী প্রভৃতি একত্র সাক্গাইয়! খরূপ একটা পুজার 
ব্যবস্থা করিতে পাঁরেন। তাহাতে নিশ্চয়ই যমালয়ের চতুদ্বীর 
খুলিয়া যাইবে। 

“ধনাঢ্যদিগের টাকা ও গভর্ণমেন্টের টাকা লইয়া বড় বড় 
হাসপাতাল স্থাপিত হয়। এ সকল হ্াস্পাতালে দেখিয়াছি, 
মানুষের প্রাণ লইয়া আপনার! ছিনিমিনি খেলেন। হীসপাতাঁলের 
ওষধ চুরি ও রোগীদের পথ্য চুরির কথা কাহারও অবিদিত নাই। 
ডাক্তার সাহেব রোগীর টিকিটে প্রতি মাত্রায় চারি গ্রেণ করিয়। 
কুইনাইন লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এপথিকারী ও কম্পাউগ্ডার- 
দিগের কৃপায় ওষধের ঘর হইতে ইতিপুর্বেই অর্ধাধিক কুইনাইন 
অস্তর্ধান হইয়াছে, সুতরাং রোগীর পেটে চারি গ্রেণের স্থলে দেড় 
গ্রেণ করিয় কুইনাইন পড়িল। তাহার পথ্যের টিকিটে নিত্য 
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এক সের ছুধ লেখা থাকে, সেস্থলে তাহার পেটে পড়ে তিন পৌঁয়া। 
ছরধ, তাহারও আবার অর্ধেক জল। অনেক হাসপাতালের 
এপথিকারী ও ম্যানেজারগণ এই উপাঁয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
টাকার আগ্ডল হইয়! গ্লাড়ায়। হাসপাতালের ডাক্তারদের 
চিকিতম! ও নার্সদের সেবা যেন একটা কলে ফেল! কাধ, তাহার 
মধ্যে দরদ নামক বস্বট প্রায় নাই বলিলেই হয়। প্রাইভেট 
প্রাক্টিসে আপনাদের ত্রমপ্রমাদের জন্য বদনামের ভয় থাকে। 
হাসপতালে আপনার! সকল কাম বেপরোয়ার সহিত করেন, 
কারণ হাসপাতাল যে আপনাদের হাত পাঁকাইবার জায়গা । 
তাই সাধারণ লৌক হাসপাঁতালগুলিকে যমদ্বার বলিয়া মনে করে। 
আপনাদের চেষ্টায় কোন রোগী যে বাঁচে না, আমি এরূপ কথ! 
বলি না। তবে হাসপাতালে আপনারা যত রোগীকে বাচান, 
তার চেয়ে অধিক রোগীকে চিকিৎসার দ্বারা মারেন। যে সকল 
ঁষধ ও চিকিংস৷ প্রণালী এখন অনিষ্টকর বলিয়। বাঁতিল হইয়াছে, 
তাহার প্রয়োগে এতাবৎ যে কত রোগীকে মারা হইয়াছে তাহার 
খ্যা কর! যায় না । জগতের যেসকল অসভ্য দেশে আমাদের 
মত হানপাতাল নাই, দে সকল দেশের মৃত্যুর হার যে এদেশের 
চেয়ে বেশী তাহা বলিতে পারি না। 

প্ডাক্তারবাবু! আঁপনাঁদের বিষ্ভার বড়াই করিবার কিছুই 
নাই। মানুষের দেহ হচ্ছে ভগবানের নির্মিত একটি অতি আশ্চর্য্য 
কলঘর। তিনি এই কলঘরের মধোই লুকাইয়া আছেন। এই 
কলবরের ভিতরে কোথাও কিছু বিগাড়াইয়৷ গেলে তিনিই 
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প্রকৃতি-জননী রূপে ভিতর হইতে তাহা মেরামত করিয়া! লন। 
এই কলঘরের কাষ কি প্রণালীতে ও কি ভাবে চলিতেছে সে 
সম্বন্ধে আপনাদের যেজ্ঞান তাহা নগণ্য বলিলেও চলে । এই 
সাঁমান্ত জ্ঞান বা অজ্ঞান লইয়া আপনার! দস্তভরে খোদার 
উপর খোদ্কারী করিতে গিয়া বিভ্রাট বাধাইয়া বসেন। তাহার 
উপর আবার দোকানদারী চালাইয়া অনন্ত পাপ অর্জন করেন । 
“ডাক্তারবাবু! আপনি এলোপাথিক ডাক্তার । আপনাদের 
এক একখানি প্রেস্ক্রিপশনের ভিতর পাঁচ সাত রকম ওঁষধ 
থাকে । ইহাদের এক একটি ওঁষধের যে কয়েকটি গুণ ও অগুণ 
আপনাদের চিকিৎসা গ্রন্থে লেখা আছে, তাহা ছাড়া তাহার 
এমন অনেক গুণ ও অগুণ থাকিতে পারে যাহা বহুদূরস্থিত 
নক্ষত্রীলোকের ন্যায় আজ পর্যন্ত আপনাদের জ্ঞানগোচরে আসে 
নাই। যথার্থ কথা এই, প্রত্যেক উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে ভগবানের 
অনস্ত গুণাগুণের ছায়া আছে । যাহাদের জন্ম মৃত্যু ও প্রাণ আছে 
তাহাদের প্রত্যেকটি অনন্তস্বরূপের প্রতিবিষব। আপনাদের 
একোনাইট্‌, বেলেডোনা, ডিজিটেলিম, থাইরয়েড. ও পিটুইটি ন্‌ 
গ্রতৃতি ওষধ উদ্ভিদ ও জীবদেহ হইতে উৎপন্ন। ইহাদের গুণ।- 
গুণের সংখ্যাও অনস্ত, সুতরাং তাহা আপনাদের কল্পনাতীত ও 
অপরিজ্ঞাত। মোটের উপর, এই খধধগুলি হচ্ছে এক একটি 
0210 1015৩ বা অজ্ঞাতকুলশীল বস্ত্। আপনারা যে যাহার 
ইচ্ছামত এই সকল অজ্ঞাতকুলশীল অতিশক্কিশালী খষধগুলিকে 
রোগীর উদ্দর ও দেহের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। 
৫৩ 


বক্ধেশ্বরের বেয়াকুবি 


একটি রোগীকে দেখিতে এক একজন করিয়া পঞ্চাশজন ডাক্তার 
ডাকিলে পঞ্চাশ রকমের পঞ্চাশখাঁনি গ্রেস্ক্রিপ শন হয়। ইহাদের 
মধ্যে যদি একজন ডাক্তার ঠিক প্রেমৃক্রিপ শন করিয়া থাকেন তাহা 
হইলে ত্বীকাঁর করিতে হইবে যে, বাঁকী উনপধ্ধাশজন ডাক্তার 
ভুল প্রেস্ক্রিপশন করিয়াছেন। হয়ত পঞ্চশজনেই ভুল 
করিয়া! বসিয়াছেন। আপনাদের চিকিৎস! বিজ্ঞান হচ্ছে একটি 
চরম অনিশ্চিত বিজ্ঞান ( 00091510. 3019006 ), সুতরাং 
অবিজ্ঞান ( 07-50197109 )। আপনারা আঁধারে টিল মারিয়। 
চিকিৎমা করেন। এই হেতু অনেক স্থলে আপনার! বিস্তর মাথা 
ঘামাইয়৷ যে উধধের ব্যবস্থা করেন তাহ! সেবন করিয়া রোগীর 
রোগ বাড়িয়৷ যায় এবং আঁপনারা বেয়াকুব বনেন। ফলতঃ 
আপনাদের চিকিৎসাতত্ত্র প্রতি দশবৎসর অন্তর বদলাইয়া 
যাইতেছে। পূর্বে এলোপাথেরা আফিং ও ব্রাণ্তী খাওয়াইয়! 
ওলাউিঠাঁর চিকিৎসা করিতেন, তাহাতে শতকরা নব্বইজন রোগী 
যমালয়ে চালান হইত । এলোপাথদিগের এই বেয়াকুবির ভিতর 
দিয়াই হোমিওপ্যাথীর অল্পে অল্পে পসার হইয়াছে । 

"মহাশয়! কয়েকজন জগৎবিখ্যাত বড় বড় ডাকারই 
আপনাদের ডাক্তারী বিগ্ভার বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। 
তাহাদের এ সম্বন্ধে মতামত আপনাকে সংক্ষেপে জানাইতেছি,_ 

2102 [1800015 8189050019৭ 1. [0.১ 8 01561120- 
191)60 [01091019129 15 121001190 €01)96 3810 8001995- 
1106 1015 11601091 01898 : 
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বকেশ্বরের বেয়াকুবি 
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* প্রসিদ্ধ ফরাসী ডাক্তার প্রফেপার ক্রাঙ্চয় ম্যাগি এয্‌, ডি, তাহার 
মেডিকেল ক্লাসের ছাত্রপ্িগকে পড়াইবার সময় বলিয়াছিলেন,_ 

“ওষধপত্রের দ্বার] চিকিৎসার ব্যাপার হচ্ছে একটি প্রকাও বুজকুকি | 
আমি জাণি, ইহাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে! কিন্ত ইহা আদে বিজ্ঞান পদ- 
বাচ্য হইতে পারে না। ডাক্তারের! বৈজ্ঞানিক সত্যকে অবলম্বন করিয। 
চিকিৎসা করেন না, ভাহারাও একপ্রকার “হাতুড়ে' মাত্র! তোমর1 আমার 
চিকিৎস| বিষয়ক লেকৃচার শুনিতে আসিয়া থাক। কিন্তু আমি সর্বাগ্রেই 
ভোমাদিগকে খোলাখুলি ভাবে বলিতে চাহি যে, আমি চিকিৎসার কিছুই 
জানি না, এবং কে যে জানে তাহাও জানি না। মাথাধরা, বাত বা 
হৃদরোগের প্রকৃত উষধ কি তাহ! ঠিক জানে এমন কোন লোক আছে ক ? 
কেহই নাই। তোঁমর! হয় ত বলিবে, ডাক্তারের রোগীদের আরোগ্য 
করেন। আমি মানিরা লইলাম যে, রোগীর। আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু 
কিউপায়ে এই আরোগ্য লাভ করে? অনেক রোগ আপনা-আগনিই 
আরোগা হয়। আবার অনেকস্থলে আরোগ্য কল্পনা করিয়! লওয়া হয়। 
ফলত: ডাক্ত।রগণ যেটুকু করেন, তাহা যৎসামান্ত মাত্র, যদ্যপি তদ্বারা 
রোগ বাড়াইয়। ন] দেন। আমি যখন হোটেল ডিউর ডাক্তার ছিলাম, তখন 
কিরূপে চিকিৎসা করিতাম, তাহা তোমাদের বলিতে ইচ্ছা! করি। আমাকে. 
তথন বৎসরে তিন চার হাজার রোগীর চিকিৎসা! করিতে হইত। আষি 
সেই রোরীদিগকে ছুইভাগে বিভাগ করিতাম। প্রথম ভাগের রোগীদিগকে 
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101, 0, 01, 0090১ 24. 0.১ মধ ও, 9৮ 5805 812 0015 জা01 
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££100 50191506 06 17090101009 15 2 1১210810319 1907) 
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জপ পাপ পপ পা 


আমি দস্তরমত ওষধপত্র খাইতে দিতাম, কিন্ত কেন দিতাম তাহা জানি ন]। 
অপর ভাগের রোগীদিগকে বধের পরিবর্থে গোপনে তৈরী কর] পাউরুটি 
বড়ি ও রং করা জল ৫সবন করিতে দিতাম । কখন কখন আমি আর 
একদল রোগীকে উষধ বলিয়৷ কিছুই সেবন করিতে দিতাম না1। বধ 
ন৷ দেওয়ায় ইহার! ক্ষু& হইত, কিন্তু সকলেই বিনা উধধে সুন্দর আরোগ্য 
লাঙ করিত। যাহারা ওষধ মনে করিয় পাউরুটির বড়ি ও রং করা জল 
থ।ইত, তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার খুব কম ছিল। কিন্তু যাহাঁদিগকে দস্তর- 
মত ওঁষধপত্র দেওরা হইত, তাহাদের মধ্যেই অধিক লোক মার] 
ঘাইত।” 

* ডাক্তার জে, এম্‌, গুডও এম্‌, ডি, এফ. আরু, এস্‌, তাহার “গ্রাডি 
অফ. মেডিসিন্‌” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_- 

“চিকিৎসা শাস্ত্র হচ্ছে যেন কোনও অসভ্যজাতির হূর্বেবাধ্য ভাষায় 
লিখিত তন্ত্র। আর মানবদেহের উপর তাহার ওষধগুলির ক্রিয়ার ফলাফল 
সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হইলেও, ইহা গ্রুব সত্য যে, জগতের যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ, 
মড়ক ও দুভিক্ষে এতাবৎ যত লোক মরিয়াছে, এই সকল ওষধ প্রয়োগের 
ফলে তদপেক্ষ1! অধিক লৌক মারা গড়িয়াছে 
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8000190821:/ 81000 ০9 11060 1060 (109 862) 
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180801702019, 

107. 81111083) 70193105001 019 4১029110810 10901- 
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“অসংখ্য প্রকার ওষধ খাওয়াইয়া মনুষ্যজাতির দফারফা করা হইয়াছে। 
এখন যদি জগতের সমস্ত ডাক্তারধানার উষধ একত্র করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করা হয় তাহা হইলে বিশ্বমানবের কল্যান সাধিত হইবে, যদিও তাহাতে 
সমুদ্রগতন্থ যৎ্ন্তকুলের ঘোর অনিষ্ট কর] হইবে। 


1 আমেরিকান্‌ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাক্তার বিলিংস 
তাহার ১৯০৩ সালের অভিভাঁষণে বলিয়াছিলেন,-_ 


£ঙঁধবে রোগ আরোগ্য হয় না। তথাপি প্রাচীন এথানত হাজার 
হাজার ডাক্তার এখনও তাহাদের রোগীদের উদরের মধ্যে রকমওয়া:র বাজে 
জিনিষ ওষধরূপে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। তাহারা এ কার্যের 
অযৌক্তিকতা দেখিতে পান না1। বরং তাহারা মনে করেন যে, সাবেক 
বড় বড় চিকিৎসকদ্দিগের প্রদশিত এই পথের অনুসরণ করিয়া তাহারা 
তাহাদের কর্তব্য কর্শই করিতেছেন।” 
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স্ব 


গছ সার্‌ জন ফর্বেস্‌, এম্‌ ডিঃ এফ. আর্‌ এস্‌ বলেন৮_- 

“যতগুলি রোগী গষধ খাইয়া উপকার পায়, তদপেক্ষা অধিক রোগী 
গুষধ ন। খাইয়া উপকার পায়, এবং এতদপেক্ষা আরও অধিক রোগী ওষধ 
ধাওয়া! সত্ত্বেও উপকার পায়।” 

1 “এ হিষ্টিরি অফ. মেডিসিন" নামক পুস্তকের গ্রস্থকার ডাক্তার বস্‌ 
উইচ. বলেন,-_- 

«রোগীকে যে ওষধ খাওয়ান হয় তাহার এক একটি মাত্রা হচ্ছে এ 
রোগীর সারিয়া উঠিবার স্বাভাবিক শক্তির উপর এক একটি অনিশ্চিত 
কঠোর পরীক্ষা ।” 

£ ডাক্তার জেমৃস জন্সন্, এম ডি, এফ. আর্‌ এস্‌ঃ বলেন, 

“বেছুদর্শন ও গবেষণার ফলে আমার মনে এইরূপ ধরব বিশ্বাস ও ধারণ] 
হইয়াছে যে, জগতে ষদি একটিও ডাক্তার, অন্ত্রচিকিৎসক, পুরুষ-দাই, 
গা বা ওষধ না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে এত রোগ ও মৃত্যু 

তত না। 


৫৯ 


বক্ধেশ্বরের বেয়াকুবি 


2101 3. তি, 0515017০089 ৪৬ ০7 00115 
০ 1)7910121)3 720 ১07090013 0011)63 : 
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1021016 00163 11)610, 2611)805 01520 [11159 50010 
0076 25 [1817 23 10)60101163,+ 

[017 410020 019105 2৮615 : 

410 11617 2581 0০ 00 ৫০০০১ 101)910121)9 10259 
00179 10019 1017], [119 1089 11011901087 09 
106 018৮9 110 ০010 1122 19005819 1 151৮ 09 
109,006, * , * 4১11 01 ০] 00190529910 216 70015013, 
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%1081109, 1 

[102 11710019 251109 01 16 ০ ০7 00৫- 
81515 11601021 0119£6 51899 : 


..* নিউইয়র্ক কলেজ অফ. ফিজিসিয়ান্স এও সার্জন্সের প্রফেসর জে, 
ডব.লিউ, কার্সনূ বলেন, 

“আমাদের রোগীর] উষধ গাইয়। অথবা স্বভাবতঃ আপনা-আপনি 
আরোগ্য লাভ করে তাহা আমর জানি না| সম্ভবতঃ উধধে যত রোগী 
আরাম হয়, পাউরুটির বড়িতেও তত রোগীকে আরাম করিতে পারিবে ।" 

1 ডাক্তার এলে ক্লাক বলেন, 

“ভাল করিবার আগ্রহাতিশয্যে ডাক্তারের মন্দ করিয়া বসেন। 
চিকিৎসা করিতে গিয়া তাহারা যেসকল রোগীকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিয়াছেন, চিকিৎস| না করিলে হয় ত তাহারা আপনা-আপনি বাচিয়। 
বাইত | , .!. আমাদের রোগারোগ্যেরঃষধের সকলগুলিই বিষ, সুতরাং 
তৎসেবনে রোগীদের আরোগ্যলাভের স্বাভাবিক শক্তির হাস হয়।” 


৬৩৪০ 


চতুর্ঘ পরিচ্ছেদ 
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পপ সপ ্পে সী ০ এপ 





সপ 


* নিউ ইয়র্ক ইউনিভাগিটি মেডিকেল কলেজের প্রফেমর মার্টন্‌ পেইন 
বলেন,” 

“ওঁষধের দ্বার] একটি রোগকে আরোগ্য করিয়া আর একটি রোগের 
সৃষ্টি স্বর] হ্য়।” 

+ প্রফেসর লসন্‌ টেট বলেন, 

“আমি সমস্ত নূতন উষধকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি। 
স্বয়ং সার্‌ উইলিয়াম্‌ গল্‌ বলেন যে, ওষধপত্রের উপর তাহার বিশেষ আস্থা 
নাই। আমার এইরূপ শঙ্কা আছে যে, অধিকাংশ নূতন ওষধে উপকার 
অপেক্ষা অপকার অধিক করে। ইহাদের মধ্যে ক্লৌরাল্‌ নামক ওষধে ত 
অনেক অপকার করিয়াছে | ইতিপূর্বেবে আমি কার্বলিক্‌ এসিডের বহু 
অপকারিত] সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছি। আমরা যদি এই ওষধের নাৰ 
কখনও না শুনিতাম তাহা হইলে ভালই হইত ।” 


৬৯ 


বকেশ্বরের বেয়াকুবি 
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.* লগ্ন কিংস কলেজের কম্প্যারেটিভ. প্যাথলজি ও ব্যাক্ট্রিরিয়লজির 
এখেরিটাম্‌ প্রফেসর ডাক্তার জুকৃষ্ঠা্ক বলেন।+_ 

“ছুর্ভাগ্যক্রমে টিকার বীজ ব্যবহারের উপকারিতা! সম্বন্ধে একটা বিষম 
ধাবণা অধুনা চিকিৎস! বিদ্যার সঙ্গে জড়িত হইয়] ডাক্তারদের মনে প্রবেশ 
করিয়া সেখানে যেরূপ দৃঢ়ভাবে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাতে মনে 
হয় ন] যে, ভাহার। আমাদের জীবিতকালের মধ্যে এই ভ্রমাত্বক ধারণাকে 
বিসঞ্জগন দিতে পারিবেন। যদ্দি পান্সিতেন তাহা হইলে ভাহাদের স্থঘশ 
ঘোষিত হইত এবং নিদান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে উন্নতি হইল তাহাও 
প্রমাণিত হইত।” 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


11197 10959 17856190 11921015 0109 11018 08393 (1৪ 
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“হারভার্ড ইউনিভার্সিটির মেডিপিনের প্রফেসার ডাক্তার 
রিচার্ড লি ক্যাবটু এমেরিকান্‌ মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক 
অধিবেশনে বক্তৃতা করিবার সময় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি 
যতগুলি রোগীর 0188)951 অর্থাৎ রোগনির্ণয় করিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে অর্দেকগুলিতে তাঁহার ভূল হইয়াছিল। তাঁহার এই 
ভুলের জন্ত যে কত রোগীর সর্বনাশ হইয়াছিল তাহার হিসাব 
পাওয়া যাঁয় নাই। ডাক্তার কাঁবটের মত লোকের যদি শতকরা 
প্গাশটি কেদে রোগনির্ণয়ে ভুল হয়, তাহা! হইলে আপনাদের 
মত ডাক্তার মহাশরগণ বোধহয় শতকরা! দেড় শ' ভুল করিয়া 
বসেন। ডাক্তার বাবু। এ অধীন বক্ধেশ্বর গঞ্জিকাঁসেবী বলিয়া 
আপনার আমার কথা উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমি 
চিকিৎসা জগতের যে সকল দিকৃপাঁলের মতামত উপরে উদ্ধত 
করিল।ম তাহারা অবশ্ঠ গঞ্জিকা সেবন করিয়া এ সকল কথ৷ 


৬.৭ আপশস্ী জাত পাপী শি পপ সিক পা পাশা পপ পিজা প পাশে পা পাপসপসপাপী 


1 *হিষ্টরি অক. এপিডেমিকা” নামক গ্রস্থের প্রণেতা ডাক্তার চাল্স 
ক্রাইটন্‌ বলেন,_ 

“ভ্যাকৃসিন ব্যবহার করায় নিজ পরিবার ও প্রতিবাসীদের মধ্যে কিরূপ 
প্রাণহানী ও বিষম স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তাহা লক্ষ্য করিয়! ভ্যাকৃসিন্‌ বিরোধী 
দলের লোকের! এ বিষয়েন্ন সকল তথ্যের সম্যক বিচার করিবার একটা 
বিশেষ লোকহিতকর কারণ পাইয়াছেন। জ্টাহারা এই বিচারের দ্বারা 
প্রমাণ করিয়াছেন যে,ভ্যাকৃসিনের অন্কুলে যে বিশ্বাস তাহ। একটি কিন্তুত- 
কিমাকার অমুলক কুসংস্কীর-মাত্র ।” 


৬৩ 


০০ 


বকেশ্বরের বেয়াকুবি 


বলেন নাই। হায়! ষে ডাক্তারী বিস্তার মধ্যে ষোল কড়াই 
কাণা, তাহা! আয়ত্ত করিবার জন্ত মেডিকেল কলেজের ছেলেরা 
কতই না আয়াস পায়। তবে তাহারা জানে যে, কলেজ ₹ইতে 
বাহির হইয়া হাটুকোটু পেন্ট,লেন পরিয়! গলায় নেক্‌টাই আঁটিয়া 
পকেটে বাইনরাল্‌ গু'জিয়। মটরগাড়ী চড়িয়৷ সমাজের চোখে 
ধার্ধা লাগাইয়া এ কাণাকড়ি লইয়া খেলিতে পারিলে দিন 
কিনিয়া লইতে পাঁরিবে। এই সভ্াতার যুগেই মান্ধুষের প্রাণ 
লইয়া এই জুয়াখেল! সম্ভব হইয়াছে । এখন ডাক্তারীর বাজারে 
যিনি যত পাকা! জুয়াড়ী তিনি তত বড় ডাক্তার । 

«এক পল্লীগ্রামে এক ধনবান গৃহস্থের বাটাতে একটী রোগীর 
চিকিৎসার জন্ত দূরবস্তী সহর হইতে সিভিল্সার্জন আদি কয়েকজন 
বড় বড় ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল। তীহাঁদের বছু চেষ্টা সত্বেও 
রোগী মারা গেল। তৎপরে এ গ্রামের এক ছোট ডাক্তার 
একদিন গৃহস্বামীকে পথে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, মশায়! 
রোগীকে মারিবাঁর জন্ত সহর থেকে এত টাঁকা ব্যয় করিয়া 
বড় বড় ডাক্তার আনিবার কি আবশ্তক ছিল? কেন, 
আমর! কি আপনার রোগীকে মারিতেও পারিতাম না ?, গৃহস্বামী 
নিরুত্বর। 

"একটি রোগীর যক্কৃতে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল। এলো- 
পাঁথিক ডাক্তার বাবুর! দীর্ঘকাঁল চিকিৎসা করিয়! সন্দেহ করিলেন 
যে যরুত পাকিয়।ছে। তীহারা যকৃতের স্থানে সচ ফুটাইয়া 
ফ্যাম্পির্টে করিয়া পুজ পাওয়া যায় কিনা তাহা! দেখিতে ইচ্ছা 

৬৪ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


করিলেন। রোগী তাহাতে ভয় পাইয়৷ পরদিবস দুইজন বড় 
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকাইল। তাহারা আগিয়া সমস্ত 
ব্যাপার অবগত হইয়। রোগীকে বলিলেন, ৭৪ঃ1 তোমার জোর 
কপাল, তাই এলোপাথ কসাইদ্দিগকে তোমার পেটে বোম 
মারিতে ন! দিয়! বুদ্ধি করিয়া আমাদের ডাকাইয়াছ। তোমার 
নেহাত আয়ু আছে। আয়ু থাকিতে মারে কে?” এই কথায় 
রোগী আশ্বস্ত হইল । হোমিওপাঁথগণ চিকিৎস! আরম্ত করিলেন । 
তাহারা ছুই একফৌোটা করিয়। ষধ দিয়া প্রতোকে প্রত্যহ যোল 
টাকা করিয়া ফী লইতে লাগিলেন। ক্রমে যকৃতের পুঁজ বাঁড়িতে 
লাগ্িল। তিন মাস পরে রোগীর আয়ু ফুরাইল। তাহার মৃত্যুর 
পর এলোপাথরা বলিল, 'জুয়াচোর হোমিওপাথরা তিন মাস 
ধরিয়৷ ঠানদিদির জলপড়া খাঁওয়াইয়া রোগীটাকে ধনে প্রাণে 
মারিল। ব্যাটার ফৌজদারী সোপর্দ করা কর্তব্য । 

“মশায় গো ! আমার সাধা থাকিলে আমি আপনাদের সকল 
চিকিৎসককেই ফৌজদীরী সোপর্দ করিতাম-_এলোপাথ, হোমিও- 
 পাথ, কবিরাজ, হাকিম ও অবধৃত বাছিতাম না। খোদার 
আদালতে আপনারা সকলেই দণ্ডার্থ। ডাক্তারী স্কুল কলেজ, 
হইতে বাহির হইয়া! প্রথম প্রথম কিছুদিন ওধপত্রের উপর 
আপনাদের অতিমাত্রায় বিশ্বীস থাকে । ক্রমে টিকিৎসা ব্যবসায়ে 
পরিপক হইবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ওঁষধপত্রের উপর বিশ্বাস 
কমিয়া আসে, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাদের ফীর মাত্র! বাড়িতে 
থাকে। এক ক্যানাবিস্‌ ই্ডিক! ছাড়। অ'মিও আপনাদের কোন 
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গুঁষধে বিশ্বাস করি না। কিন্বদস্তী আছে যে, মড়ক হইয়া যখন 
*দেবগ্রাম গেল রে গেল” এইরূপ রব উঠিয়াছিল, তখন গর গ্রামের 
নিকটস্থ অশ্বখ বৃক্ষ হইতে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল যে 'গাজ। 
খেলে এখনও বাঁচে” । তদবধি আমার এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হুইয়াছে 
যে,কি রোগী কি ডাক্তার সকলেরই সকল রোগে একমাত্র সেব্য 
মহৌষধি হচ্ছে গাঁজ! বা ক্যানারিস্‌ ইণ্ডিকা। ধন্বস্তরির অতি- 
বৃদ্ধ গ্রপিতামহ সৃষ্টির আদ্িভিষক্‌ ধূর্জটিও সর্বদা! এই মহৌষধির 
ধুম পান করিতেন। তাহার মুখনিঃস্থত সেই ধুমরাশি হইতেই 
চিকিৎসা! বি্ভার উৎপত্তি হয়। এই বিস্ভা লইয়াই আপনাদের 
দৌকানদারী | 
শ্রীবকেশ্বর বাগ ।” 

এই পত্রের উত্তরে ডাক্তার বাবু আমাকে লিখিয়াছিলেন, 
“বকেশ্বর ! আমার মনে হয় তুমি একজন মহাত্মা গন্ধীর চেলা। 
শুনিয়াছি মহাত্মাজী গীড়িত হইলে বিশেষ ওঁষধপত্র খান না, তিনি 
প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে ইচ্ছা 
করেন। বাপু বকেশ্বর! তুমিও দেখিতেছি ডাক্তীর ও ওষধের 
-গ্লানি করিয়া একটি ছোটখাট গন্ধী হইবার চেষ্টায় আছ। এই 
বেয়াকুবির জন্ত তোমার একবার ওলাউঠ৷ হওয়া আবশ্যক । 
তখন তোমাকে ভাক্তার বাবুদের শরণ লইতে হয়কি না দেখ। 
যাইবে |” 


প্পঞ্রগুহম পক্রিচ্েদ্ক 


একবার স্তাশন্যাল কংগ্রেসের রাজনীতিক কর্থাগণ ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন যে, দেশের হাঁজারখানেক চাঁষাকে ডেলিগেটু 
করিয়। তাহাদের কংগ্রেসের অধিবেশনে বসাইতে হইবে । কারণ 
তাহাতে সরকার বাহাছর বঝুঁঝবেন যে, শিক্ষিত রাঁজনীতিক 
পাগাদের পিছনে দেশের বিশ কোটী চাষা আছে। সুতরাং 
কংগ্রেসের অভ্যর্থন৷ সমিতির সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট হইতে 
আমার নিকট একখানি নিমন্ত্রণ পত্র আসিল । তিনি আমাকে 
চিনিতেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, “বকেশ্বর। এবার- 
কার কংগ্রেসে আসিয়া তোমাকে কিছু বেয়াকুবির পরিচয় দিতে 
হইবে ।” প্রত্ত্যত্বরে আমি তাহাকে এই পত্রধানি লিখিয়া 
পাঠাইলাম,_ 

“মহাশয়! 

এবার আপনাদের কংগ্রেনে যাহাতে একহাজার চাষা ডেলি- 
গেটু উপস্থিত হয় সেই অভিপ্রায়ে আপনি এই অধীনকে ডেলিগেটু 
রূপে কংগ্রেসে যাইতে অন্থরোধ করিয়াছেন। কংগ্রেসের পাণ। 
মাপনাঁর৷ সকলেই বড় লৌক ; কেহ জমীদার, কেহ বড় উকীল 
ব1 ব্যারিষ্টার, কেহ বড় ডাক্তার, কেহ বা অন্ত কোন রকমে 
দশমান্ত ধনকুবের । আপনারা টাকার গদ্দির উপর বসিয়া বন্তৃত 
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করিয়া ও কাগজ লিখিয়া দেশের কাষ করেন, এবং স্ুবিধ। হইলে 
যথাকাঁলে লাট বেলাঁটের সভায় সম্মানের আসন পাইয়৷ থাকেন। 
আপনারাই রাজনীতি চর্চা করিবার যথার্থ অধিকারী, আপনারাই 
খাটি পেটিয়ট, আপনারাই স্বরাঁজতস্ত্রের প্ররুত সাধক। 
আপনার! যে নগন্ত চাষাদিগকে আপনাদের রাজনীতির কার্ষ্যে 
যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন, সেজন্ত আমি সর্বাস্তঃকরণে 
আপনার্দিগকে ধন্টবাদ দিতেছি । কিন্তু এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে 
আপনাদের সঙ্গে আমাদের কিছু বোঝাপড়া করিতে হইবে। 
আপনার আজ্ঞামভ কংগ্রেসে গিয়! আমি বেয়াকুব বনিতে প্রস্তত 
আছি। কিন্তু আপনার কি এই হাজার চাঁষা ডেলিগেটকেই 
আমার মত বেয়াকুব বানাইতে ইচ্ছা! করেন? 

“আমরা চাষ! লোক, স্থুতরাং ভদ্র সমাজের মতে আমরা 
মূর্খ। আমাদের সাদা কথায় বুঝাইয়া দিন, আপনাদের 
“জন্মভূমি” “মাতৃভূমি “শ্বদেশ জননী প্রভৃতি কথার অর্থ কি? 
আপনি হয়ত বলিবেন--উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে আফগানিস্থান, 
বেলুচিস্থান ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভাঁরত মহাসাগর, পূর্বে 
বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মদেশ, এই চতুঃলীমার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ 
তাহারই নাম ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষই হচ্ছেন আপনাদের জন্মভূমি, 
মাতৃভূমি ব! স্বদেশজননী, ষথ! ইংরেজদের মাতৃভূমি হচ্ছে ইংলগ, 
ফরাসীদের মাতৃভূমি হচ্ছে ফ্রান্সং মাকিনদের মাতৃভূমি হচ্ছে 
আমেরিকা । আপনি আরও বলিবেন-_-ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন 
ভিন্ন স্বদেশজননী, এবং এই পার্ক্যজ্ঞান হইতেই তাহাদের 

৬৮ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


0901069 বা দেশীত্মবোধ ও জাতীয়তা । এজন্তঠ কেহ 
আপনার জন্মভূমি কি এবং আপনার! কোন্‌ জাতি তাহা জানিতে 
চাহিলে আপনি উত্তর করিবেন--আমার জন্মভূমি হচ্ছে ইণ্ডিয়৷ 
অর্থাৎ ভারতবর্ষ এবং আমি জাতিতে ইগ্ডিয়ান ব। ভারতবাসী। 

“আপনারা সমাজের উচ্চমন্তরের ইংরাঁজীশিক্ষিত সভ্যলোক । 
সেজন্ত আপনার! ইংরাজী ঢংয়ে এই সকল“সতা কথা” বলেন। 
আর আমরা ঠমাজের নিয়স্তরের অসভ্য চাঁষালোক ? তাই আমাকে 
কেহ এরূপ প্রশ্ন করিলে বলিব__আমার নাম বক্ধেশ্বর বাগ, আমি 
জাতিতে কৈবর্ত, আমার জন্মভূমি হচ্ছে অমুক জেলার অমুক 
মহকুমীর মধ্যে অমুক গ্রাম। কেবল আমি কেন, আমার বাপ 
দাদারাও বরাবর এই পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। আমার চৌদ 
পুরুষের মধ্যে কেহ কখনও ভাবে নাই ষে জন্মভূমি মানে 
ভারতবর্ষ । 

“আপনারা একালের পলিটিক্যাল পঞ্ডিত। সুতরাং 
আপনার! বলিবেন যে, প্রাচীন কালে পৃথিবীর কোথাও ০৪৮৭০" 
05) নামে কোন ভাব ছিল না এবং 79119 নামে কোন লোক- 
সমষ্টির পরিচয় ছিল না। এই ছুইটা নৃতন উদ্ভিদ্‌ নাকি ঈশ্বর বা 
সয়তানের ইচ্ছায় যুরোপের মাটিতে হালে গজাইয়াছে, এবং 
আপনার! বহুমূল্যে তাহার চার! খরিদ করিয়া : এদেশে আনিয়া 
আপনাদের সথের পলিটিক্সের বাগানে অতি ঘত্ে রোপণ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু আপনাদের বিশ কোঁটা চাষ! ভাই এদেশের মাটিতে 
এই ছুই পরদেশী তৃঁইফকোড় বস্ত্র চাষ আবাদ করিতে রাজী 
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নহে । তাহারা এই চাষের কিছুই বোঝে না। মহাত্মা গান্ধীও 
আমাদের মত একজন চাষা, তাই তিনি বলেন__01 780- 
0900 15003 110 ০0120111091 1101165 অর্থাৎ আমার 
ক্বদেশ-প্রেম কোন ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নহে। 
এ কথার অর্থ হচ্ছে, সার! ছুনিয়াই তাহার স্বদেশ। 

"কিছুদিন পূর্বে এক বড় সভায় অধীন বকেশ্বরকে একবার 
বেয়াকুব বনিতে হইয়াছিল । সভায় এক স্বদেশী নেতা দীর্ঘচ্ছন্দে 
বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বড় বড় ছেঁদো কথায় শ্রোতা- 
দিগকে বলিতেছিলেন যে, যখন এদেশে স্বরাজ স্থাপিত হইবে, 
তখন আমাদের বিরাট সৈন্তদল দিখ্বিজয়ে বাহির হইয়া যুরোপ 
আক্রমণ করিবে, তাহাদের কামান ভল্গা 'ও ডানিযুব নদীর তীরে 
বজ্জনিনাঁদে গঞ্জন করিবে, তখন আমাদের অর্ণবপোত পৃথিবীর 
সকল দেশ হইতে ধনরত্ব লুন করিয়া আনিয়া আমাদের ভারত 
মাতাকে ব্রিটানিয়ার মত সমৃদ্ধিশালিনী রাজরাজেশ্বরী করিয়া 
তুলিবে, তখন আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা এমন কামান, বোমা, 
জেপলিন ও বিষাক্ত গ্যাস প্রস্তত করিবে, যাহার দ্বারা আমর! 
পৃথিবীর সকল দেশের লোককে অনায়াসে বিধ্বস্ত করিতে 
পাঁরিব। সুতরাং এই স্বরাজের আবাহনের জন্য দেশের আপামর 
সাধারণকে 18010650 বা স্বদেশ-প্রেমের মদ্দির৷ পানে উন্মত্ত 
হইতে হইবে। স্বরাঁজপন্থী বন্ত1 মহাশয়ের এই নকল কথা আমি 
হা করিয়া শুনিলাম। তীহাঁর কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম-- 
“মশায় গো! আপনাদের স্বরাজের পায়ে আমি দূর থেকে নমস্কার 
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করি। ধুরোপের সকল দেশের লোক তাহার্দের নিজ নিজ 
স্বরাজকে ফলাও করিবার জন্য ম্বদেশ প্রেমের উৎকট স্থুরাপানে 
উন্মত্ত হইয়া অচিরে আপনা-আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিবে। 
যুরোপের কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে 17200721190 বা জাতীয়তা 
নামক বস্তুটি পুড়িয়া ছাই হইয়া উড়িয়া! যাইবে | স্ৃতরাং এ সব 
ছাই ভম্মে আমাদের আবশ্তক নাই। আমরা এদেশের শাস্তিপ্রিয় 
চাধালোক, চাষবাস করিয়া কাচ্ছ! বাচ্ছা লইয়া ধর্মপথে থাকিয়া 
কায়রেশে দিন গুজরান করি এবং দিনাস্তে একটু ভগবানের 
নাম করি। আমাদের চাষার পেটে স্বদেশপ্রেম ব! পেটি রটিজমের 
বিলাতী ব্রাণ্ডি বরদাস্ত হইবে না। আপনার! হচ্ছেন ইংরাজী- 
নবীশ সঙ্গতিপন্ন পলিটিক্যাল জীব। আপনার। মরকোমগ্ডিত 
চেয়ারে বসিয়া সুবিধা ও অবসর মত পেটিয়টিজমের ডোজ, 
টানিয়। গরম হইয়া পলিটিক্স করুন এবং ষথাকালে আপনাদের 
স্বরাঁজতন্ব অর্থাৎ 9:০1) 00158110802 ব৷ স্বদেশী বড়লোকতন্ 
স্থাপন করিবার চেষ্টায় থাঁকুন। আমরা গরীব চাঁধালোক 
তফাতে থাকিয়া আপনাদের পলিটিকাল চাল দেখিতে থাকিব ।' 

“আমার কথা শুনিয়া শ্রোতার্দের মধ্য হইতে একজন লোক 
চীৎকার করিয়া বলিল -'এ লোকট! পেটি মু নয়, এ স্বদেশ- 
দ্রোহী নিশ্চয়ই পুলিসের চর । এই কথা শুনিয়। সভাস্থ অনেক 
লোক আমাকে মারিতে উদ্ভত হইল। বেগতিক দোখিয়া 
সভাপতি মহাশয় আমাকে তাহার মঞ্চের উপর টানিয়! তুলিয় 
লইলেন। তৎপরে তিনি আমাকে তীব্রম্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
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তুমি শপথ করিয়! বল তোমার যথার্থ স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে আমি সকলকে শুনাইয়া উচৈঃত্বরে বলিলাম-_-"আমি 
পেটি যু নহ এবং পুলিসের চরও নই, আমি বিশ্বমানবের মধ্য 
বকেশ্বর বাগ নামে একজন মানব মাত্র। আমি চাষার ছেলে, 
নিজ হাতে চাষ করিয়া! সপরিবারের উদ্দর পূরণ করি। লাঙ্গল 
ছাড়িয়া পেটিয়ট্‌ সাজিয়৷ পলিটিফ্, করিয়া হাজার লোকের অন 
কাড়িয়া স্বয়ং বড়লোক হইবার আকাজ্ষা ও চেষ্টা আমার নাই। 
আমার মাতৃভূমি হচ্ছেন মা বস্থমতী, 0015 0110 15 0 
০০980009। আমার কাছে 'বন্থুধৈব কুটুম্বকং অর্থাৎ বনুধার 
সকল লোকই আমার কুটুম্ব॥ এই কথায় একজন শ্রোতা 
আমাকে বলিল-_তুমি মুর্খ চাষা, তোমার মুখে ইংরাজী কেন? 
আমি বলিলাম-_ ইংরেজরা আমার শক্র নয়, তাহারাঁও আমার 
কুটুন্ব, সুতরাং তাহাদের ভাষাকে আমি শপথ করিয়া বর্জন 
করিতে পারি না, আপনারা আমার এ বেয়াকুবি নিজ গুণে 
মার্জনা করিবেন। অতএব মকলে আমাকে পাগল সাব্যস্ত 
করিয়! সভ| হইতে বিদায় ।দল। 

“মহাশয় ! আপনারা কংগ্রেসের পা, আপনারা বড়লোক । 
আপনাদের মধ্যে অনেক জমীদার ও বড় ঝড় ধনীলোক আছেন। 
আমর| গরীব খণগ্রন্ত চাষালোক, আমাদের মঙ্গে আপনাদের 
একপ্রকার খাস্ভখাদদক সম্বন্ধ। কালচক্রের আবর্তনে একদিন 
এ সম্বন্ধ উপ্টাইয়! যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আপাততঃ আমরা 
আপনাদের রাজনীতিক মজলিসে যাইতে ভয় পাই। সেখানে 
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গিয়া আপনার্দের মনের মত কথা না! বলিলে আপনারা চটিয়া 
যাইবেন। আপনাঙ্কা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রতি সরকার 
বাহাছরের কাছে কল্কে পান ন৷ বলিয়াই আমাদিগকে কংগ্রেসে 
যোগ দিতে বলিতেছেন। এই কারণেই আপনারা “ভারতের 
বিশকোটী চাষা ভাই জাগ রে' বলিয়। মাঝে মাঝে ধুয়া ধরিয়া 
থাকেন। আজ যদ্দি সত্য সত্যই আমরা জাগিয়। উঠি এবং 
দলে ভারি হইয়া আপনার্দের কংগ্রেসে গিয়া এই মর্মে একটি 
প্রস্তাব পাশ করি যে, আজ থেকে দেশে আর জমীদার বা 
মহাঁজনের আধিপত্য চলিবে না, তাহা হইলে আপনদ্দিগকে 

হগ্রেসের জাল গুটাইতে হইবে। তাই বলি, আমদ্িগকে 
কংগ্রেসে যোগ দিতে ডাকিবেন না। 

“আপনার! দেশের বড়লোক ও ভদ্রলোক, আর আমরা হচ্ছি 
গরীব মুটে মজুর ও চাঁধালোক | আপনারা সমাজের 8120: 
(27--0012901919 *, আর আমর! হচ্ছি সমাজের 0:0190811- 
৪011 চিরদিনই আপনার! আমাদের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়! 
কোয়া! খাইয়া আসিতেছেন। একদিন কলিকাতা! সহরের 
এক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান আমাকে ছুঃখ করিয়। 
বলিয়াছিল--দেখ ভাই! আমাদের ভোট নিয়ে বাবুরা 
মিন্সিপালের কমিশনার হন। আমরা সহরের অন্ধকার গলি 
ঘুঁজিতে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে গাঁড়ী বলদ নিয়ে বাস করি। 
আর আমাদের কমিশনার বাবু যেখানে বাদ করেন মেখান- 
_..» উচ্চসতরের লোক । +নিয়্তরের খাটিয়ে লোক। 
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কার রাস্তা ঘাট ও ইলেকট্ট্রক আলোর ঘটা দেখিলে মনে হয় 
ষেন ইন্ত্রপুরী। আমাদের রকম বেরকম টেক্সর টাঁকা নিয়ে 
মিন্সিপাল ও সরকারের তহবিল পুর্ণ হয়, আর সেই তহবিল 
থেকে ইন্স্পেক্টর বাবুর মোটা মোটা মাহিনা পান। তাদের 
প্রধান কাধ হচ্ছে আমাদের এক এক জনকে মাসে চার পাঁচ বার 
জরিমানা করান। আজ আমার আস্তাবল ভাল করে সাফ করা 
হয় নি, সেজন্য দশ টাকা জরিমানা | আজ লাইসেন্স নিতে 
দ্ব'দশদিন দেরি হয়েছে, এজন্য পনর টাঁক। জরিমানা । আজ 
গাড়ীতে মাল একটু অধিক বোঝাই লওয়৷ হয়েছে, সেজন্ত 
পাঁচ টাকা জরিমানা! । আজ আঁমার গরুর পায়ে একটু ঘা ছিল, 
সেজন্য তিন টাঁকা জরিমানা । এই রকম জরিমানা দিতে দিতে 
আমি ফেল হইয়৷ গেলাম, আমার গাড়ী বলদ বিক্রি হয়ে গেল। 
এখন টেক্সা দেওয়া ও ভোট দেওয়ার দীয় থেকে নিন্ৃতি 
পেয়েছি ॥ 

“সেদিন পোষ্টাফিসের একটি পিয়ন কাঁদিতে কাদিতে আমাকে 
বলিল--সব জিনিষপত্র অগ্রিমূল্য হওয়ায় আমর! যা মাহিনা 
পাই তাতে আমাদের আর দিন চলে না। এই পেটের দায়ে 
আমরা সেদিন সব ডাঁকপিয়ন একজোট হয়ে (ইক করেছিলাম। 
আমরা বড়ই আশ। করেছিলাম যে, সরকার বাহাছুর শীত্বই 
আমাদের মাহিন! বাড়াইয়! দিতে বাধা হবেন। ভাই হে। হুঃখের 
কথা ধল্ৰ কি, আমাদের স্বদেশী বাবু ও গ্বদেশী ব্যারিষ্টার বাবুদের 
ছেলের! আমাদের সে আশায় বাদ সাধিল। বাবুদের ছেলের 
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শিশু সৈম্ত ও সখের ফৌজ হয়েছে। তারা বিনা . বেতনে 
বাইসিকেল চড়ে ডাক ঘরের স্তপাঁকার চিঠি চটপট বিলি ক'রে 
ফেল্তে লাগল । আমাদের ধর্মঘট ভেঙ্গে গেল। অনেক গরীব 
পিয়নের চাকরী গেল 

“ডাকপিয়নের মুখে এই কথা শুনিয়। অবধি আমি বেশ 
বুঝিয়াছি যে, সমাঁজের বড়লোকেরা চির দিনই গরীবদের অন্রে 
ধুল৷ দিয়া! আসিতেছে । মহাশয়! স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
আপনারা মাঞ্চেষ্টারের কলওয়াঁলাদিগকে জব্ব করিবার জন্য . 
কয়েকটি স্বদেশী কাপড়ের কল খুলিয়াছিলেন। এই স্বদেশী 
কলগুলির দ্বারা ছুইটা কাধ হয়েছে। প্রথমতঃ দেশের বড়- 
লোকরা] এই সকল কলের সেয়ার বা অংশ কিনিয়া আজ 
লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করছে, যেহেতু এখন কাপড়ের দর 
চতুগুণ হয়েছে। দেশের গরীব লোকরা কলের মালিক 
বড়লোকদের এই লাভের এক কড়ারও অংশ পায় না। 
দ্বিতীয়তঃ, এই সকল স্বদেশী কল হওয়ার জন্ত মাঞ্চেষ্টারের 
বিশেষ কিছু ক্ষতি না হইলেও এদেশের গরীব তাতীকুল 
এক প্রকার নির্শল হয়েছে । আপনাদের স্বদেশী লিমিটেড, 
কোম্পানিগুলির অর্থ হচ্ছে কতকগুলি লক্ষপতিকে ক্রোড়পতি 
করা, যেহেতু লক্ষপতিরাই টাকার বলে এঁ সকল কোম্পানির 
সেয়ারগুলিকে একচেটিয়া খরিদ করিয়া বসেন। অর্থাভাবে 
গরীব লোকরা তাহা করিতে পারে না। সুতরাং এ 
। সকল কলকারখানায় বিস্তর লাভ থাঁকিলেও দেশের চাষী ও 
| ৭৫ 


শ্রমজীবীর! সে লাভে বঞ্চিত। যদি সরকার বাহাদুর গতর্ণমেন্টের 
তহবিলের টাকা দিম এই সকল কলকারখানা কিনিয়া লন 
এবং তাহাতে যেসকল লোক থাটিবে তাহাদেরই মধ্যে লাভের 
সমস্ত টাকা বন্টন করিয়৷ দেন তাহা হইলে এই সকল কল- 
কারখানা স্থাপনে আনাদের আপাততঃ আপত্তি নাই । গভর্ণমেন্ট 
এই সকল কারবায়ের লাভ হইতে তাহাদের প্রদত্ত এ মূলধনের 
জন্ সুদ বাবত যাহা লওয়৷ সঙ্গত তাহা! লইবেন। কিন্তু দেশের 
লক্ষপতি ধনীরা এই সকল কলের মালিক হইয়৷ তাহাদের 
হাজার হাজার কুলী মজুরদিগকে অপর্ধ্যাণ্ড খাটাইয়া লইয়! 
ুষ্টিভিক্ষান্বরূপ বৎকিঞ্চিৎ রোজখোরাকী দিয়! লাভের বক্রী 
সমস্ত টাকা নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া ক্রোড়পতি হইতে পারিবেন 
না। মহাশয়! এপ্রস্তাবে আপনার রাজী আছেন কি? 
আপনাদের কংগ্রেস কি এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে? 

“আপনাদের স্বদেশী ও পলিটিক্সের সঙ্গে এইখানেই দেশের 
চাষী 'ও শ্রমজীবীদদের বিরোধ । এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া 
ছিলেন, 798/৮০3 15 00৩ 0০041006120 01 09091901010, 
অর্থাৎ রাজনীতি হচ্ছে প্রতারণার ক্ষেত্র । আপনাদের বড় পেট, 
এই পেটের দায়েই আপনার! পলিটিক্স করেন। আমাদের ছোট 
পেট, আমরা৷ পেটের দায়ে চুরি করি। আমাদের উভয়ের কাষ 
একই, তবে বড় আর ছোট। তাই কান্ত পাত্র ও মৃগ্য় পাত্রের 
গল্প ম্মরণ করিয়া আমরা আপনাদের পলিটিক্স হইতে তফাতে 
থাকিতে ইচ্ছ। করি। রাজনীতির চচ্চা আপনাদের একচেটিয়া 
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ব্যবম! হইয়া থাকুক । আপনারা রাজনীতি করিয়া সরকারকে 
ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। 
আপনারা কংগ্রেন করুন, আপনাদের 19901591919 গভর্ণমেন্ট 
হোক্‌, আপনাদের পালিয়ামেপ্ট হোঁক্‌, আপনার! ক্যাবিন্টে 
মিনিষ্টার হউন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। 
আমাদের এখনও ঘাস জল, তখনও ঘাস জল । সকল দেশেই 
আমাদের এই অবস্থা । আপনারা বলিয়া থাকেন যে ফ্রান্স ও 
আমেরিকায় আদর্শ প্রজাতন্ত্র হয়েছে । কিন্তু সেখানেও দেখিতে 
পাই, 1,১০০ 9121]1থ 2 011 1152] ০6 080191 * | 
চাঁষা ও শ্রমজীবীদের ভোট লইয়! চতুর রাজনীতিকগণ পা্িয়া- 
মেণ্টের মেম্বার হইয়। সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার মালিক ও 
বড় ব্যবসাার হইয়া ঈড়ায়; কিন্ধু তাহাঁতে গরীব খাটিয়ে 
লোকদের ছুঃখ ঘুচে না । 

“মশায় গো । আপনার্দিগকে আর একটি কথ জিজ্ঞাস! 
করিতে চাই । আপনার! স্বরাজ লাভের আশায় কংগ্রেস ও 
কন্ফারেম্ করিয়! থাকেন। ১৯০৬ সালের বরিশাল কন্ফারেন্দে 
আপনার। পুলিসের রেগুলেশন লাঠির বহর নিজেদের পিঠে 
বিলক্ষণ মালুম করিয়াছিলেন। আপনার্দিগকে জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি যে, ভবিষাতে আপনারা যখন স্বরাজ করিয়া বসিবেন, . 
তখন আপনাদেরও কি রেগুলেশন লাঠিওয়াল! পুলিস থাকিবে? 
এবং তাহাদের লাঠির বহর কি আমাদের পিঠে পরীক্ষা করিয়া 
» শ্রমজীবীরা ধনীদের পিছনে দীত বিচাইয়া খাকে। 
৭ণ 
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দেখা হইবে? আর কেবল পুলিসের কথ! জিজ্ঞাস করি কেন? 
আপনাদের স্বরাজ রক্ষার জন্ত বিরাট সৈন্যবল ও নৌবল থাকিবে 
কি? আপনাদের এরোপ্লেন থাকিবে কি? মেঘের আড়ালে 
থাকিয়া মেঘনাদ যেমন যুদ্ধ করিত, জেপলিন 'হইতে জর্মাণরা 
যেমন লণ্ডনের উপর বোম! ফেলিয়াছিল, এবং সেদিন পাঞ্জাবে 
এরোপ্নেন হইতে লোকসাধারণের উপর যেরূপ বোমা ফেলা ও 
মেসিন-গাণ দাগ হইয়াছিল, আপনারা সেইরূপ মেঘের আড়াল 
থেকে নরহত্যা করিতে পারিবেন কি না? আপনাদের স্বরাজের 
সময় ধর্মঘট করিয়া আমাদিগকে আপনাদের ফৌজের সঙ্গীনের 
থোঁচ৷ খাইতে হইবে কি? যদি আপনাদের স্বরাজ অর্থে বিরাট 
সেনাবল, নৌবল ও পুলিস-ফোস' বুঝায়, তাহা হইলে বলিব, 
আমরা এরূপ স্বরাজ্য চাই না। যদি বলেন,_'তোমর! 
স্বরাজ্য চাহ না, তবে কি চাও? আমর! বলিব, আমর 
গ্বরাজ্যের উণ্ট! জিনিষ অর্থাৎ বৈরাজ্য চাই। যদি বলেন টৈরাজ্য 
কি? তদুত্তরে আমরা বলিব যে, আমাদের বৈরাজ্যে পুলিস 
ও সৈম্ত থাকিবে না, তাহার মধ্যে কাহাকেও কম্মিনকালে 
রেগুলেশন লাঠির গুতা বা সঙ্গীনের খোঁচা খাইতে হইবে না । 
আপনার! বলিবেন--পুলিস ও সৈন্ত না থাকিলে সমাজ রক্ষা 
হইবে কি করিয়া? উত্তরে আমি বলিব__-“লক্ষ লক্ষ পিপীলিক। 
ও মক্ষিক। পুলিস ও সৈম্ত ব্যতিরেকে সমাক্গবন্ধ হইয়া! থাকিতে 
পারে; প্রত্যেক পিপড়া ও মাছি আপনার খাগ্ক আপনি পরিশ্রম 
করিয়া সংগ্রহ করে। তাহাদের কেহই ফাঁকিদার নহে, সকলেই 
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স্বধর্মনিরত, একে অপরের থাস্ভ অপহরণ করে না। পিপড়া ও 
মাছিদের মধ্যে চোর ডাকাত নাই, আইন আদালত নাই, সুতরাং 
হাকিম ও উকিল মোক্তার নাই। তাহাদের মধ্যে রাজ! প্রজা 
রাজকর্মচারী ও পালিয়ামেন্ট নাই। স্থতরাং তাহাদের পুলিস ও 
সৈন্তের আবশ্তক হয়না । সর্বপ্রকার সঙ্ঘবদ্ধ কীট পতঙ্গ ও 
অন্তান্ত ইতর প্রাণীর মধ্যে শ্বরাজ্য নাই; তাহারা নকলেই 
দ্বধন্মনিরত হইয়! বৈরাজো স্থুথে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করে। 
জ্ঞানচক্ষে দেখিপে ভগবানের বিশ্বব্রক্মীণ্ডে মানুষও একপ্রকার 
কাঁটাপুকীট । সেযেমনে করে ] পা 00৩ 7)010810]) 0811 
[1 501৮০%, ক্* সেটা কেবল তাহার অহঙ্কার মাত্র। বাস্তবিক 
প্রাচীনকালে পৃথিবীর অনেক স্থানে মানবজাতি সভ্য সমাজ- 
বন্ধ হইয়া বৈরাজ্যে বাস করিত। মহাভারতে শাকছীপের 
বর্ণনায় আছে-_ 
ন তত্র রাজ! রাজেন্দ্র ন দণ্ডে! ন চ দ্ডিকঃ। 
স্বধন্মেনৈব ধর্শজ্ঞান্তে রক্ষপ্তি পরম্পরং। + 

অর্থাৎ_সেই সকল স্থানে রাজা নাই, রাজদ্ণ্ডের ভয় নাই 
এবং দণ্ধধারী পুরুষও নাই । সেখানকার মানবগণ স্বধর্মের ছারা 
পরস্পরকে রক্ষা করে। শাকদীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈঠ্ঠ, শূদ্রে 
বিভক্ত চতুবর্ণের সুসভ্য সমাজ ছিল। 

টলষ্য় দেখাইয়াছেন যে, একশত বৎসর পূর্বে সাইবেরিয়া 


এ ০ ০০৮৯-০৯-৮০ ৭ পাপ সপ 


*স্প্মিই দৃষ্টমান চরাচরের সম্রাট । 
ভীম্ম পর্বব ১১শ অধ্যায়। 
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ও মঙ্গোলিয়ার জনপদে বৈরাজ্য ছিল। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের 
অনেকস্থানে যে বৈরাঁজ্য ছিল পুরাণাদি গ্রন্থে তাহার উল্লেখ ও 
প্রমাণ পাওয়া যায়। সৌরাষ্ট্রে ছাপান্ন কোটা যছু বংশীয়দের মধ্যে 
কেহ রাজ! ছিল না। তাহাদের মাথার উপর কৃষ্ণবলরাম প্রভৃতি 
কয়েকজন গোঠীপতি ছিলেন । শ্রীকষ্জের রাজ! সংজ্ঞা ছিল না, 
এজন্য শিশুপাঁল তীহাঁকে টটকারি দ্রিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের 
পিতা নন্দঘোষের বিস্তর গোধন ছিল, তাহার অন্য কোন ধন 
ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল না। তীহার স্ত্রী যশোদাকে স্বহস্তে পরিশ্রম 
করিয়! ক্ষীর সর নবী প্রস্তুত করিতে হইত। এখন পঞ্চাশ টাকা 
বেতনের কেরাণীবাবুর স্ত্রীকেও এরূপ ছোট কাষ করিতে 
হয় না। নিকেলের আধুলি দিয়া তিনি বাজার থেকে এ সব 
খান্ভ থর্দ্দি করাইয়। থাকেন । বলরাম স্বহস্তে চাষ করিতেন । 
তিনি সর্বদা হাল কাধে করিয়া বেড়াইতেন বলিয়। তাহার নাম 
হলধর হইয়াছিল । বৈরাঁজ্যে কাহারও ফাকিদার হওয়া চলে না । 
“নহাশর! আপনারা কংগ্রেস ও রাজনৈতিক আন্দৌলন 
করিয়া! আপনাদের ষে স্বরাজ পত্তন করিতে চাহিতেছেন, তাহার 
মধ্যে যদি পাশ্চাত্য স্বরাজের অনুকরণে পালিামেন্ট, আইন 
আদালত, হাকিম, উকিল বারিষ্টার এবং পুলিস 'ও সৈন্য থাঁকে, 
তাহা হইলে আমি আপনাকে সাঁফ বলিয়া দিতেছি যে, আপনাদের 
এ হেন স্বর/জ অর্থে আমরা! 01০৬1) 10071980080) বা স্বদেশী 
বড়লোকতন্ত্র তুঝিব। আমরা মনে করি না যে, আপনাদের স্বরাজ 
বর্ধমান %10106 00192110120 বা ইংরাজ রাঁজ হইতে উৎকু 
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হইবে, এবং তাহার ছার আমাদের ধর্মজীবনের উন্নতি সংসাধিত 
হুইবে। স্বরাজের বকর্তৃপক্ষগণের হাতে অনেক 17০%০: বা 
গ্রভূশক্তি থাকে (| কোনও মহাপুরুষ বলিয়াছেন, “:1০- 
[02101 06 00৬৩1 16]555019717% অর্থাৎ গ্রতৃত্ব করিতে 
করিতে মানবের পাঁপে মতি ও অধঃপতন হয়। এই প্রভুশক্কির 
পরিচালন! করিলে বুদ্ধ চৈতন্ত ষীসুষ্টেরও পতন হইত। এই জন্ 
বর্তমান যুগের সকল স্বরাজের রাজপুরুষগণ স্বধর্মত্র্ট ফাঁকিদার 
হয়। াঁহার!| চাষবাস ও হাতের কাঁষ ছাড়িয়। দিয়! চাঁধী ও শ্রম- 
জীবীদের খাটুনির ফলে ধ1কতলে নিজেরা সকল স্থখ ভোগ করে। 
এই জন্ত দেখিতে পাই, যেদেশে পালিয়ামেন্টের শানন পথ! অর্থাৎ 
তথাকথিত প্রজাতদ্্ব তই উন্নতি লাভ করে, সেদেশ হইতে 
ততই চাষবাসের কায লোপ পায় এবং তাহার স্থানে অতিরিক্ত 
অদরকারী শিল্পব্যবসা ও বহিবাঁণিজ্য আয়া উপস্থিত হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান চচ্চাঁর বাড়াবাঁড়ি হুইয়। কলের কামান বন্ধুক 
বোমা ও এরোপ্রেন প্রসৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে । 
ইহার ফলে যথাকালে এক শ্বরাজের সঙ্গে আর এক স্বরাঞ্জের 
যুদ্ধ বাঁধিয়া বিরাট নরমেধ যজ্ঞ সংঘটিত হয়। এই যজ্ঞের হোতা 
হচ্ছেন স্বরীজের ধনী কর্তৃপক্ষগণ, এবং এই যজ্ঞের আহুতি হচ্ছে 
দেশের লক্ষ লক্ষ চাষ! ও কুলিমজুর, যেহেতু ইহার! ঘাড়ে বন্দুক 
লইয়া যুদ্ধে জীবনাছতি ন! দিলে ম্বরাজের বিস্তার হইবে কি 
করিয়া? অতএব আমি বকেশ্বর বাগ আপনাকে সাদ] কথায় 
জাঁনাইতেছি যে, আপনারা স্বরাজ পত্তন করিবার অন্ত যে স্কাশনাল্‌ 
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কংগ্রেম করিতেছেন, আমরা৷ গরীব চাষালোক তাহা হইতে দে 
থাকিতে ইচ্ছা করি। ইতি 


শ্রীবকেশ্বর বাগ ।” 


এই পত্রের উত্তরে কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটা? 
মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন,-_ 

“্বকেশ্বর! আমি জানিতাম যে তুমিই একের নম্বরে 
বেয়াকুব। তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে আমাকে তোমা; 
চেয়েও অধিক বেয়াকুব বনিতে হইবে তাহা! পূর্বে ভাঁবি নাই 
তাহা হইলে আমাকে এরূপ গাল বাড়াইয়! চড় খাইতে হইত ন| 
যাহ! হউক, তোমার নিমন্ত্রণ ফিরাঁইয়া লওরা হইল। ভবিষ্যতে 
তোমার মত কোন চাষা বা কুলিমজজুর যাঁহাতে সহজে আমাদে; 

ংগ্রেমে ঢুকিতে না পারে তদর্থে ডেলিগেশন্‌ ফী দশ টাকার স্তরে 
বিশ টাকা করিবার জন্ত আমি কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষদিগকে অন্তুবে 
করিব। আমাদের কংগ্রেস মঞ্চে বাঁট বরের পুরাতন ব্রা 
সেবী বড় বড় বাবুরাই বার দিয়া বলিবেন। সেখানে গঞ্জিকাসেব 
নগন্য নকেশ্বরদিগকে স্থান দেওয়া অকর্তব্য হইবে।” 


আন, ৬৪ - কচ 


৮২ 


অভ পল্িস্ছেদি 


মহাযুদ্ধের সময় ভারতবাসীকে দ্বরাজ দিবার মানসে আমাদের 
দয়াল ভারত-সচিব মাননীয় মণ্টে্ড সাহেব বাহাছুর যখুন সাত 
মমুদ্র তের নদী পার হইয়া কলিকাতায় আসিয়৷ বড়লাট সাহেবের : 
প্রামাদে বসিয়া দেশের ছোট বড় বছুতর লোঁকের মতামত গ্রহণ 
করিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইয়াছিল যে, সম্ভবতঃ তাহাকে 
সেলাম দিবার জন অধীন বক্েশ্বরেরও সত্বর ডাক পড়িবে। সত্য 
কথা! বন্দিতে কি, হুুরে হাজীধ হইয়া স্বরাজ্য বা বৈরাজ্যের 
দাবী করিয়! কিঞ্চিৎ বেরাকুবির পরিচয় দ্রিবার জন্ত আমি তখন 
' প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়। থাকিতাম। আমার চোগ! চাপকান, 
পায়জাম৷ বা! হাট কোট প্যান্ট ছিল না। তবে মহাত্মা গন্ধী 
তাহার আট হাতী খাদী পরিয়৷ খালি পায়ে ষ্দি লা দরবারে 
যাইতে পারেন, তাহা হইলে অধীন বক্ধেশ্বর বাগ সেরেফ গামছ। 
কাধে ও নগ্রপদে মহামতি ভারত-দচিবের দরবারে যাইতে লঙ্জ! 
বোধ করিবে কেন? সুতরাং লজ্জ! কমাইয়া সাহস বাঁড়াইসা 
লইবার জন্য আমি নিত্য গঞ্জিকার ধূম পান করির! €তয়ার হইয়া 
থাকিতাম। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, কিন্ত 
আমার নিমন্ত্রণ আসিল না। তথন এক সংরাদপত্রের সম্পাদক 
আমাকে বলিলেন ষে, মাননীয় ভারত-দচিব বাহাঁহুর আমার নিকট 
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হইতে লিখিত মন্তব্য পাইলে বাধিত হইবেন। তখন আমি 
যাবতীয় বক্তব্য বিষয় একত্র যৌজন করিয়া তীহার নাম বরাবর 
নিয়লিখিত পত্রখানি লিখিয়। ফেলিলাম,__ 

হুজুর! 

আপনি ভারতের তেত্রিশ কোটী নরনারীর ভাগ্যবিধাতা। 
তাহাদিগকে “হোম রুল” দিবার অভিপ্রায়ে আপনি এই মহাযুদ্ধের 
সময় জার্মান সাবমেরিনের উপদ্রব তুচ্ছ করিয়! দীর্ঘ সমুদ্রপথ 
পার হইয়া আমাদের দেশে আসিয়াছেন। আপনার মত সম্থদয় 
ভারত-সচিব আমাদের অপৃষ্টে বুকাঁল মিলে নাই। আপনাকে 
আমাদের দুঃখ জানাইলে তাহার প্রতিকারের উপায় হইতে পারে। 
এই কারণে আমি নিয়ের কয়েক দফা বিমজ্জিম আর্জি হুছুরে 
পেশ করিতেছি । 

“এদেশে যত গরীব লোক আছে তাহারা সকলেই কঠোর 
দৈহিক শ্রম করিয়। অতি কষ্টে দিন গুজরান্‌ করে। আর দেশের 
ধনকুবেরগণ কোন ঠদহিক শ্রম না করিয়া মর্ড্যের যাবতীর সুৈ- 
র্য্য ভোগ করে। গরীব ছুতার গদীওয়ালা চেয়ার ও শ্পিংয়ের 
থাট পালঙ্ক তরি করে সত্য, কিন্তু তাহাতে সে বসিতে বা 
গুইতে পায় না। বড় লোকরা তাহাতে আরাম করিয়া 
বসিবার 'ও গুইবার অধিকার একচেটিয়। করিয়া লইয়াছে। দীন 
দুঃখী তাঁতি সারাদিন মাকু ঠেলিয়। মিহি ধুতি ও মদলিন্‌ কিংখাপ 
প্রস্তত করে, কিন্তু ধনীলোকরা ফাঁকতলে তাহা পরিয়! বাবু 
সাজিয়া বাহার দিয়া বেড়ায়। তাঁতির পোর সেই চিরদিনের 
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আট হাঁতী ঠেঁটি ধুতি জন্মেও ঘুচে না। গরীব চাষ! ক্ষেতে 
সারাদিন রোদে পুড়িরা! জলে ভিজিয়া৷ উৎকৃষ্ট চাল ভাল ও 
নানাবিধ ফদল উৎপাদন করে, আঁর ধনবান্‌ লোকরা সেই সকল 
জিনিষ বিন! পরিশ্রমে হাতাইয়৷ আপনাদের পেটে পুরিয়া! দেয়। 
চিরখগগ্রস্থ চাষা এক সন্ধ্যা মোটা চাঁলের ভাত নুন দিয়া খাইয়া 
কোন গতিকে দিন কাটায়। এইরূপে হাজার রকমে গরীবরা 
দেহের রক্ত জল করিয়া খাটিতেছে, আর তাহাদের খাট্ুনির যত 
কিছু ফল তাহ! দেশের মুষ্টিমেয় ভদ্র বড়লৌকগণ ফাঁকতলে ভোগ 
করিতেছে। দেশময় এইভাবে খাটিয়ে লোকদের উপর আলস্ত- 
পরতন্ত্র ধশীলোকদের ফর্খকিদারী চলিয়াছে। হুজুর যখন 
গরীবের ম! বাপ, তখন হুজুরকে এই ঘোর সামাজিক অবিচারের 
একটা! প্রতিকার করিতে হইবে। হুছুর যদি এইরূপ ব্যবস্থা 
করেন যে, ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন কার্যে দেশের 
সমস্ত খাটিয়ে লোকরাই ভোট দিবার অধিকার পাইবে, আর 
ফঁকিদার ধনীলোকরা ভোট দিতে পারিবে ন।, তাহা হইলে 
খাটিয়ে গরীব লোকদের প্রতি স্থবিচার কর! হইবে । 

“্ছজুরের নিকট আমার দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, দেশে যত 
টাঁকশাল আছে তাহা উঠাইয়! দিবার পন্ে বিহিত আর্দেশ দিতে 
আজ্ঞ। হয় । হুজুরের বংশই সম্রতি বিলাতের রূপাঁর বাজারে সর্বময় 
কর্ত। | সংবাদপঞ্জর দেখিতে পাই নমণ্টেগু ব্রাদাস” অর্থাৎ আপনারাই 
বাজারে রূপার দর বাধিয়! দেন। আপনাদের'এই রূপাই ট'কশালের 
কলে ঢালাই হইয়া! টাকা হইয়! দাঁড়ায়। এই টাকাই যত অনিষ্টের 
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মূল, এই টাকাই মানুষের পতনের কারণ। চৌরে চুরি করে 
টাকার অন্ত, ডাকাতর! ডাকাতী করে টাকার জন্ত। এই টাকার 
জন্তই রকমওয়ারি চোর ডাকাতের উৎপত্তি হইয়াছে । কেহুবা 
মুর্খের মত মরাসরি চুরি ডাকাঁতী করিতেছে, কেহব! দভ্যতা ও 
বিস্তার আবরণে এই কার্য্য করিতেছে । বলা নিশ্প্রয়োজন যে, 
টাকা উঠিয়া গেলে সমাজের মধ্যে এই সকল চুরি ডাঁকাতী বন্ধ 
হইয়! যাইবে, এবং তখন পুলিস ও পেনাল কোডের বিশেষ আবশ্তাক 
থাকিবে না। আর একদিকে টাকাই হচ্ছে সমাজ-শরীরের বদ্‌- 
রক্ত । এই রক্ত শোঁধণ করিবার জন্ত টাকাঁওয়ালা লোকদের 
গায়ে অনেক রকম জৌক লাগিয়া থাকে। টাঁকা অদৃষ্ত হইলে 
সমাজে আর এই সকল জেৌঁকের উপদ্রব থাকিবে না। 
আমাদের পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের মতে টাকা রোজকার কর! 
ও তাহা খরচ কর হচ্ছে একপ্রকার হাতে কাদা মাথা ও হাতি 
ধুয়া ফেল! । ধনীলোকদের নিত্য এইরূপে হাতে কাঁদ। মাখিয়া 
হাত ধুইয়। ফেলিতে হয়। দেশ থেকে টাকা অন্তর্ধান হইলে 
তাহাদের এই নিরর্থক খাটাখাটুনি ঘুচিয়া যাইবে । 

"প্রাচীন কাঁলে আধ্যদিগের সমাজে টাক! প্রচলিত ছিন্স ন|। 
তখন দেশের সকল গৃহস্থই পরস্পরের মধ্যে আবগ্তকত জিনিষ- 
পত্রের অর্দল বল করিত । চাষীর! চাঁল ডাঁল দিয়া তাহার 
বদলে তীতির নিকট হইতে কাপড় চোপড় লইত। কামার 
কুমার সকলেই এই তাবে আপনাদের হাতে তৈরি করা জিনিষের 
বিনিময়ে অন্যান্য দরকারী জিনিষ সংগ্ুহ কৰিত। টাকা চলিত 
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না থাকায় তখন সকল লোককেই কিছু না কিছু দরকারী জিনিষ 
তৈরি করিতে হইত) যে তাহা না করিত তাহার সংসার অচল 
হুইত। ন্মুতরাং তখন কেহই ফাকিদার বা 119: হইতে পাঁরিত 
নাঁ। এখন টাকা চলিত হওয়ায় সমাজের অবস্থা একদম বদলা ইয়া 
গিয়াছে। এখন হাতে কিছু টাকা জমাইতে পারিলে কেহ 
আর পরিশ্রম করিতে চাহে না। এখন হাব! তাতির বরে টাকা 
জমিলে তাহার দেয়ানা ছেলেরা অমনি মাঁকু ঠেলিতে নারাজ 
হইবে, কেহবা উকিল হইবে, কেহবা নিদেন পক্ষে দারোগা হইবে, 
এবং সকলেই ফাঁকিদীরীর উপর টাঁক। রোজগার করিতে 
থাঁকিবে। এইরূপে দেশের কামার কুমার ছুতার ও চাষাঁর 
ছেলের! আপনাঁপন জাতব্যবসা ছাঁড়িয়৷ টাকা কাঁমাইবার জন্ত 
সহরে ছুটিয়। আমিতেছে! ইহাতে একদিকে যেমন শাস্তিম্ 
পল্লীসমা'জ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তেমনি অপরদিকে সহরে অর্থ- 
লোলুপ লোকের ভিড় অত্যন্ত বাড়িয়া তাহার হাওয়া গরম করিয়। 
তুলিতেছে। 

“কোথাও আগুন লাঁগিলে যেমন সকলের আগুন ভেকি লাগে, 
আমাদের সমাজে সম্প্রতি সেইরূপ একটা বিষম টাকার 
ভেক্কি লাগিয়াছে। এই টাকার তেন্কি লাগায় স্থাবর জঙ্গম, 
চেতন অচেতন, সকলেরই ঘোর দশাবিপর্ধয় ঘষ্টিতছে। চেতন 
মানুষ টাকার লোঁভে ঘোড়দৌড়ের মাঠে ও সেয়ার মার্কেটে 
ছুটাছুটি করিয়া কেহবা! ফকীর কেহবা আমীর হইয়৷ যথাকালে 
মনুষ্যত্ব হারাইয়া জড়পদ্ার্থে পরিণত হইতেছে। এই টাকার 
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ধান্ধায় অচেতন জাহাজ রেলগাড়ী হাওয়াগাড়ী ও এরোপ্নেন 
সচেতন হইয়া! জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে ছুটিতেছে। টাঁকা 
রোজগার করিয়া! কলের কুলিমুজুরগণ মন্ধুষ্য জম্ম লাত করিয়। 
ক্রমে ক্রমে পাপাচারে, ডুবিয়। পশুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। পাথুরে 
কয়ল। আর তৃগর্ভে লুকাইয়৷ থাকিতে রাজী নহে। সে এখন 
বাহিরে আসিয়। রেল ও কলকারখানা! চাঁলাইয়। বিস্তর ঢাক। 
রোজগার করিতেছে । টাকা কামাইবার জন্য পাট গাছ আপিয়। 
ধান গাছকে হটাইয়। দিয়া বঙ্গের মাটিতে শিকড় গাড়িয়া 
বদিতেছে । আশ! হয় দেশের লৌক একদিন ধান চালের বদলে 
পাট খাইয়। পেট পুরণ করিতে শিখিবে। টাকার চেষ্টায় চা 
আসিয়া আসাম অঞ্চলের মাটিতে আমন গড়িয়াছে। টাকা 
রোজগার করিলে অকুলীনও মুখ্য কুলীন হয়। সুতরাং বিস্তর 
টাঁফা কামাইতেছে বলিয়৷ চা মানুষের অথাগ্ত হইলেও সম্প্রতি 
সভ্য সমাজের একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। 
হুজুর নিশ্চয় অবগত আছেন যে, টাকার অতিরিক্ত চলন হওয়ায় 
মাফিন ও বিলাতে প্রতি সাত শত লোকের মধ্যে ছয় শত লোঁক 
হাতের খাটাথাটুনি ছাড়িয়া! দিয়! ফাঁকিদার তর্দলোক হইয়৷ 
দাড়াইয়াছে, আর বাকী একশত লোক দেহ খাটাইয়! চাষবাস 
ও জিনিষপত্র প্রস্তুত করে। খাটিয়ে লোকরাই সমাঁজদেহের 
পদশ্বরপ | এই পদের উপরেই সমস্ত সমাজের ভরণ পোঁষণের 
ভার পড়ে। এইহেতু যেদেশের মাজে টাকার প্রচলন ও ফ্লাকি- 
দ্বারী বাড়িতে থাঁকে দেখানে চাষী ও শ্রমজীবীর সংখ্য! দিন দিন 

৮৮ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কমিয়া আসে। চাষী ও শ্রমজীবীরূপ সমাজের ছুই পা অত্যন্ত হূর্বল 
হইয়৷ পড়িলে সমাঁজদেহের পতন অনিবার্ধ্য হইয়া দাড়ায় । সমাজ- 
দেহের এই পতনের নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। অধুমা ঘুরৌপের সর্বত্রই 
এই রাষ্ট্রবিগ্লবের লক্ষণ দেখা ঘযাইতেছে। আজ যুরোপের 
শ্রমজীবিগণ এই কারণ বশতঃ ধনীসপ্প্রদীয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইতেছে। ধনী ও শ্রমজীবীদের ছন্দ হইতে পাশ্চাত্য সমাজে 
ঘোর অশান্তি আসিঙ্া পড়িয়াছে। এই অশাস্তিকে আমাদের 
পুণ্যতৃমি ভারতের শাস্তিময় সমীজে ডাকিয়া আন! কদাপি সঙ্গত 
হইবে না। আমাদের সরকার বাহাছর নিশ্চয় একথা বুঝেন। 
আর রৌপ্য মু হইতে সমাজের যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হয় 
তাহাও আমাদের সরকার বাহছারের বুঝিতে বাকী নাই। 
এই জন্ত বোধ হয় সর্ব অমস্বলের নিদান রৌপ্য মুদ্রার অচিরে 
তিরোধান বিধান করিবার জন্তই কাঁগন্দের নোট ও নিকেলের 
আধুলি সিকি প্রত্ৃতির প্রচলন কর! হ্ইয়াছে। আশ! হয় 
রূপার টাঁকা অনৃ্ত হইলে তাহার উপর লোকসাধারণের আসক্তিও 
কমিয়৷ আদিবে। এখন হুজুর দয় করিয়া এদেশের টাঁকশাল- 
গুলি উঠাইয়। দিলে সমাজের যোলআনা ম্গল হইবে। হুজ্ছুরের 
দয়া হইলে দেবরাজ ইন্ত্রও আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। 
তখন তিনি তীহার বজ্রাঘাত করিয়া এদেশের কলকারখাঁনা- 
গুলির চিমনীরূপী চূড়া কল চুরমার করিয়! দিবেন। কলকারখানা 
যত বাড়িতে থাকে, দরকারী জিনিষ পত্রের দরও ততই চড়িতে 
থাকে । যখন এদেশে ঘানিতে সরিষার তেল হইত তখন চার 
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আন! করিয়া তেলের সের ছিল । এখন কলে তেল তৈরি হইতেছে, 
সেই অন্ত এক টাকা করিয়া সের। যখন চরকা ও তাতে কাপড় 
হইত তখন দেড় টাকায় এক জোড়। কাপড় পাওয়া যাইত। এখন 
বড় বড় কারখানার কলে সেই কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, সুতরাং 
তাহার দাম ছয় টাক! জোড়া । পুর্বে টে'কিতে ধান ভানিয় চাল 
তৈরি করা হইত, তখন চালের দর ছিল দুই টাকা মণ। এখন 
বড় বড় কলে সেই চাল প্রস্তত হইতেছে বলিয়৷ তাহার দর 
হইয়াছে দশ টাঁক1 মণ। এইরূপে দেখিতে পাওয়! যায়, যেদেশে 
কলকারথ।না ঘত বাড়িতেছে, সেদেশের জিনিষপত্রের দূর ততই 
চড়িতেছে এবং সেখানে চাঁষবাস ততই কমিয়া আসিতেছে । 
এই ভগ্ঠই আমাদের শাস্ত্রে মহাঁযন্ত্ের ব্যবহার বা বড় বড় কল- 
কারখান! করা নিষেধ আছে। মুদ্রা ও কলকারখানা হচ্ছে ছুই 
ধমজ পহোদর। এই উভয়ের তিরোধান না হইলে সত্যযুগ ফিরিয়া 
আসিবে না। 

“হুজুরের কাছে এ অধীনের আর একটি আদন্দাশ আছে। 
জগতের সকল মানুষই পাগী, সকলেই কোন না কোন অপরাধ 
করিয়া থাকে । জীবনে কোন পাপ কর্ম বা অপরাধ করে নাই 
এমন লোক কে আছে? সুতরাং যখন ভগবানের কাছে সকল 
লোকই অপরাধী ও দণ্ডার্, হখন একজন লোক আর একজন 
লোকের অপরাধের বিচারক ও তাহার দগডমুগ্ষের কর্তা হইতে 
পারে না। একজন চোর কি আর একজন চোরকে বিচার 
করিয়া! দণ্ড দিতে পারে? এই হেতু, উচ্চ চেয়ারে একজন 
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মানুষ গৌফে চাড়া দিয়। হাকিম সাঁজিয়া বমিবেন, আর একজন 
মানুষকে হাতে হাতকড়ি দিয়া চোর আসামী রূপে তাহার 
সামনে কাঠগড়ার মধো দীড় করান হইবে, ইহা স্তায়সঙ্গত নহে। 
বোধ হয় এই অন্তায় কাষের প্রতিবাদ করিবার জন্তই কোন কোন 
আসামী কাঠগড়ার ভিতর হইতে হকিমকে লক্ষ্য করিয়া জুতা 
ছুড়িয়া মারে। মানুষ কাঁকিম সাজিয়া বিচারাঁদনে বসিলে 
তাহার নিজেরও শ্বভাব চরিত্রের বিশেষ অবনতি হয়। যিনি 
হাকিমী করেন তাহাকে অনেক লোকের দণ্ড বিধান করিতে 
হয়। কাহাকেও তিনি বেত মারিবার হুকুম দেন, কাহাঁকেও 
জরিমানা করেন, কাহাকেও মেয়াদ খাঁটিবার আজ্ঞা দেন, 
কাহারও প্রাণদগ্ডের আদেশ করেন। এইরূপ দণ্ড দিতে দিতে 
হাকিমের প্রাণে কঠোরতা প্রবেশ করিতে থাকে । যে হাঁকিন 
অনেক লোকের প্রাণদণ্ড করেন, তিনি যথাঁকাঁলে কষাইয়ের 
মত নির্দ্ম হইয়া দাড়াম। তখন মানুষের প্র।ণ লইতে তিনি 
আর বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করেন না। 

"এই কাঁরণে আমি হুজুরকে এদেশের আদাঁলতগুলি উঠাইয়া 
দিবার জন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি । আইন আদালত 
উঠিয়া! গেলে যে, সমাজে চুরি ডাঁকাতী ও অন্তান্ত অপরাধ বাড়িয়া 
যাইবে, এরূপ মনে করা৷ সঙ্গত হইবে না। দেখা যায়, যে সকল 
সভ্য দ্বেশে আইন আদাগতের চূড়ান্ত বৃদ্ধি হয়, সেই সকল দেশেই 
অপরাধের পরিমান লোকসমাজে ক্রমশঃ বাড়িতে থাঁকে। 
আর যেসকল অসভ্য দেশে এরূপ আইন আদালত নাই, 
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সেসকল দেশের লোক অপেক্ষাকৃত সত্যবাদী হয় এবং তাহাদের 
মধ্যে পাপাচারের মাত্রা অত্যন্ত কম থাকে । বাস্তবিক কথা 
এই যে, মনুষ্যকৃত আইন আধাঁলতের দ্বার! মন্যাসমাজ রক্ষিত 
হয় না। স্বয়ং তগবান মনুষ্যসমাজ স্থট্টি করিয়াছেন এবং তিনি 
অপ্রতক্ষ্য ভাবে সতত ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং 
মনুষ্যকৃত আইন আদালতের তিরোভাব ঘটিলে ভগবানের স্থানটি যে 
নষ্ট হইয়! যাইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। হুজুরের 
আজ্ঞায় যদি এদেশের আইম আদালতগুলি উঠিয়া যায়, তাহ! হইলে 

ং ভগবানকে বিচারকাঁধ্যের ভার লইবার অন্ত সশরীরে আসিতে 
হইবে । আর যদি সম্প্রতি তাহার আগমনের সুবিধা ন। ঘটে, তাহা 
হইলে দেশের নরসঙ্য সমাঁজ-শক্তির দ্বার অপরাধী ব্যকিদিগের 
সরাসরি বিচার করিয়। কাঁহাকেও বা সমাঁজচাাত করিবার, 
কাহাকেও মাথা মুড়াইয়। ঘোল ঢালিয়া লোকালয় হইতে বহিষ্কৃত 
করিবার এবং কাহাকেও বা সংক্ষেপে নিকটস্থ গাছের ভালে লট- 
কাইয়া ছ্গিবার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ হইলে আর ভেপুটা 
মুন্সেফ. জজ. ম্যাজিষ্টেট প্রভৃতি মোটা মোটা বেতনের অসংখ্য 
. ঝই্জকর্ম্মচারীর আবশ্তক থাকিবে না। ইহারা তথন বিচার 
কার্য হইতে অবদ্র লইয়া! স্বহন্তে চাঁষবান করিয়া সরল মানবধর্ধ্ম 
পালন করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে, আইন আদালতের সঙ্গে 
আইন ব্যবসায়ীদিগেরও তিরোধান সংঘটিত হইধে এবং তাহাদের 
সঙ্গে গ্তাশন্তাল্‌ কংগ্রেদ প্রভৃতির তিরোধান ঘটিয়া দেশের 
রাজনৈতিক আন্দোলন জনিষ্ক উপদ্রবের অনেকট। শাস্তি 
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হইবে। তাহাতে উচ্চ রাঁজপুরুষরাঁও কিঞ্চিৎ হাঁপ ছাড়িয়া 
 ববীচিবেন। 

প্থজুরকে আর একটি মহৎ কাষ করিতে হইবে। যাহাতে 
ভারতবাসীর মন থেকে অহঙ্কার একবারে দূর হয়, হুজুরকে 
তাহার এরুটি উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। শাস্ত্রে বলেছে, 
'নাহংকারাৎ পরোরিপু$, অর্থাৎ অহস্কারের তুল্য মানুষের আর 
শত্রু নাই। এজগতে মানুষ মোহবশে “আমার আমার করিয়। 
ঘুরিয়া মরে ' অহং জ্ঞান হইতেই মমত্ব বোধ, এই অহং জ্ঞানই 
জীবের বন্ধনের কাঁরণ। ধনবান্‌ বিষয়ী বাকি মনে করেন, তিনি 
দশগনি ঝড় বাঁড়ীর মালীক, তাহার একখাঁনিত্ে তিনি বাঁ 
করেন এবং বাকী নয়খানি ভাড়া দিয়! সেই ভাড়ার টাঁকা 
হইতে বড়মান্ুধী করেন। অথচ পরলোকে যাত্র। করিবার 
সময় এই সকল বাড়ীর একথানি ইটও তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে 
পারেন না। ভ্রমান্ধ জমীদাঁর মনে করেন তিনি অনেক তাঁনু ক 
মুলুকের মালীক, যেহেতু তাহার উপন্বত্ব হইতেই তাহার বড়- 
মানুষী করা সম্ভব হয়। কিন্ত মৃত্যুকালে তাঁহাকে রিক্ত হস্তে 
লোকান্তরে যা করিতে হয়, তাঁহার তালুক মুলুক সমস্তই ম! 
বনুমতীর গর্ভে পড়িয়া থাকে । ভারতবর্ষ চিরদিন ত্যাগ ও 
বৈরাগ্যের দেশ। এদেশে কেহ মিথ্যা মমত্ব বোধে ডুবিয়া 
গরকাল ন৷ হারায়, এই অভিপ্রায়ে শাগ্তকাঁরগণ সকল উপার্জন" 
শীল মম্পত্তিশালী ব্যক্তিকে দানধর্ের অনুশীলন করিয়া মধ্যে 
মধ্যে সর্বন্বাস্ত হইবার আদেশ করিয়াছেন। আমাদের শঙ্করা- 
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চার্ধা বলিয়াছেন “কৌপীনবস্তঃ খলু ভ 
ব্যক্তিগণই যথার্থ ভাগ্যবান্। রুষিয়ার বলসেবিগণ তাহাদের 
দেশের ধনবান্‌ ব্যক্তিদিগকে পঞণুবল প্রয়োগে. কৌপীনসার 
করিয়! ছাঁড়িয়। দিয়াছে । বলসেবীদিগের এই সামাজিক অত্যা- 
চারের ফলে রুষদেশে ব্যক্তিগত উপার্জনের শক্তি ন্ট হইয়া 
যাইবে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ধনবান্দিগকে এইরূপে 
জোর করিয়া ভাগ্যবান্‌ কৌপীঞ্জধারী করা হইত না। তাহারা 
ধর্মবুদ্ধির প্রেরণায় ও শাস্ত্রের অন্থশাসনে দানসাগর শ্রাদ্ধ ও 
তুলট প্রভৃতি ক্রিয়াকম্্ব করিয়া আপনাদের সকল সম্পত্তি 
সমাজের মধ্যে বিলাইয়া! দিয়া কৌপীনধারী হইতেন। রাজা 
রাজচক্রবর্তিগণ ধর্্ান্ুশামনে ক্রল্লতর ও হিরণ্াগর্ড হইয়া সর্বস্ব 
বিলাইয়া দিয়া পথের ভিখারী হইতেন। বর্তমান যুগে এ সকল 
ধর্মানুশানন লোপ পাইয়াছে। এখন আমাদের ধনকুবেরগণ 
ব্যাঙ্কে রাশি রাশি টাকা সঞ্চিত করিতেছেল । তাঙাঁর ফলে 
সমাজের দরিদ্রলোকদ্িগের দারিদ্র ভীষণতর মূর্তি ধারণ 
করিতেছে । বিত্বের আসমান বিভাগ অত্যন্ত বাড়িয়া গেলে 
এদেশের সমাজেও বলসেবিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে । এই জন্ত 
হুদুরের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এদেশের আধুনিক 
্বার্থান্থ ধনকুবেরদিগের মমত্ববোধ থুচাইয়া দিবার জন্ত একটি 
বিশিষ্ট আইন করা আবগ্ঠক হ্ইয়াঞ্ছ। এই আইনের দ্বারা 
তাহাদিগের ব্যাঙ্কে টাক] জম! দেওয়ার পথ বন্ধ করিতে হইবে। 
সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহারা যেন আবার প্রাচীন কলের দান 
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ধর্মে ফিরিয়া! আসিয়া অচিরে কৌপীনবান্‌ ও তথা ভাগ্যবান্‌ 
রী 
“হুজুরের নিকট আমার শেষ নিবেদন এই যে, হুজুর ভারত- 
বাষীকে যেরূপ স্বরাজ দিবার সবস্কল্প করিয়াছেন তাহাতে অধীন 
বকেশ্বরের বিশেষ আপত্তি আছে। কাউন্সিল ব। পালিয়ামেপ্টের 
দ্বারা ভারতবর্ষের কোন জনপদ কখনও শাসিত হয় নাই। 
প্রাচীন ভারতের নরপতিগণ কেবলমাত্র মিংহাঁসনের শোঁভ। 
বর্ধন করিতেন এবং অল্পসংখ্যক পাত্র মিত্র বিদুষক ও রাজকন্ধ 
চারা লইয়৷ রাজসভায় বার দিয়া বদিতেন এবং মধ্যে মধ্যে 
মুগম। করিতে যাইতেন । তাহাদের আমলে প্রজাবর্গ একপ্রকার 
স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত; তাহাদের নিকট হইতে 
লবণের কর, মদ গাঁজ! আফিমের মাশুল, ইন্কম্‌ টেক্স ও ষ্টযাম্প 
ভিউট প্রভৃতি আদায় করিয়া রাজভাগ্ার পূর্ণ করা হইত 
না। প্রাচীনকালের স্বরাজ্যে রাঁজপুরুষদের সংখ্যা অল্প ছিল, 
নৃতরাং তাহাদের সুখভোগের জন্ত অল্প পরিমাঁণ সৌখিন দ্রব্যেরই 
আবশ্তক হইত । তাহাদের উপভোগ্য এই মকল সৌখিন বস্ত 
প্রজার! খতেই গ্রস্ত কিয়া দিত। কিন্তু বর্তমান যুগে যেসকল 
দেশে পালিয়ামেন্ট বা তথাকথিত প্রজাজ্্্ স্থাপিত হইয়াছে, 
সেখানে রাজপুরুত্ব'ও রাঁজকণ্মচারীর সংখ্যা ক্রমশঃ অত্যন্ত বাড়িয়া 
যাইতেছে । আবার ইছাদের মধ্যে সকলেই ফাকিদার, হাতের 
কা সকলেই শপথ করিয়া বর্জন করিয়াছেন। ইহাদের 
আবশ্তকীয় পর্বতপ্রমান সৌখিন বস্তনকল অমজীবাঁ প্রজী্দিগকে 


বকেশ্বরের বেয়াকুবি 
গ্রশ্থত করিয়৷ দিতে হয়! এত অধিক সৌখিন বাজে জিনিষ 
আর হাতে প্রস্তত করা চলে না; সুতরাং 125511610) বা 
আবিষক্রিয়, বিজ্ঞান ও কলকারখানার আবগ্তক হয়। ইহার ফলে 
এ সকল দেশ হইতে চাষবাসের কায উঠিয়া যাঁয়। টলগরয় 
বলিয়াছেন, ৃ 
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“এই সকল কারণে আমি হুজুরকে পাশ্চাঁত্যের অনুকরণে 
এদেশে কয়েকটি ছোটখাট পালিয়ামেন্টে বা লাট মঞ্লিস্‌ ক 
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% ভাবার্থ।+_ 'ঝুরোগে প্রজাপ্রতিনিধি সভার শাদনপ্রশালী বা 
তথাকথিত প্রজাতন্ত্র যতই দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে, ততই পাশ্চাতা জাতিসকল 
চাষবাসের কাষ ছাড়ির] দিয়া কলকারখানায় শিল্পপণ্য প্রন্তত ও ব্যবস! 
বাণিল্োর প্রতি তাহাদের যাবতীয় মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়োগ 
করিতেছে । ইহার ফলে ধনীসম্প্রদায়ের উপভোগের জন্য বিলাসের 
বস্ত প্রচুর সরবরাহ হইতেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ 
সংঘটিত হইতেছে, এবং জগতের যে সকল নিরীহ জাতি এতদিন ধর্মের 
পথে চলিতেছিল তাহারাও পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়। স্বধর্মত্রষ্ট ও 
নীতিবর্জিিত হইয়া গড়িতেছে।? 
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করিতে নিষেধ করি। এইরপ প্রজা-গ্রতিনিধি সভা সকল 
স্থাপন করিয়া তাঁহাদের ভিতর দিয়! পা্লিয়ামেন্টের শামনপ্রথা 
চালাইয়। দিলে এদেশে চাঁষবাসের কাষ দিন দিন কমিয়! যাইবে 
এবং ফাকিদার নিকম্মার সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে । সকলেই 
টাক! কামাইয়! বাবু ও ভদ্রলোক হুইয়! দীড়াইবে, আর তাহাদের 
ভোগ বিলাসের সৌখীন অদরকারী জিনিষে দেশ ছাঁইয়া যাইবে, 
এদেশে যুরোপের মত বিজ্ঞান চচ্চা ও কলকারখানা স্থাপনের 
হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে--অর্থাৎ তারতবর্ষের কপাল একেবারে 
পুঁড়িবে। অপিচ, এই সকল লাট মঞ্জলিস্‌ স্থাপিত হইলে দেশের 
অনেক চতুর রাজনীতিক পাণ্া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার 
ভিতর হইতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জান করিতে 
থাকিবেন। তীহাঁদের উপদ্রবে সরকার বাহাছ্বরকে হয়ত 
একদিন এই সকল লাট মজলিস্‌ বন্ধ করিবার জন্ত বলিতে 
হইবে যে, এই সমুদয় পাশ্চাত্য রাজনীতির ব্যাপার প্রাচ্য 
ভারতবাসীর ধাতে সন্থ হইবে না। অতএব এই প্রজাতন্ত্বে 
স্ত্রপাত এদেশে আদৌ না করাই বাঞ্নীয়। আর যদ্দি 
কিছু করিতে হয়, তাহা, হইলে রাম রাজত্বের অন্থৃকরণে 
নিক্ষিয় স্বরাজ্য, অথবা যহ্বংশীয়দিগের অন্থুকরণে পুরাদত্বর 
বৈরাজ্য স্থাপন করাই কর্তব্য । ইতি-- 
্ীবকেশ্বর বাগ ।” 
এই পত্রধানি আমি বহু ক্রেশ শ্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলাম। 
কিন্তু যে সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়ের কথামত ইহা 
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লেখ! হইয়াছিল, তিনি পত্রথানি বিশেষ মনোযোগের সহিত 
আস্ভোপাস্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, প্বকেথর! আমার 
মনে হয়, এই পত্রথানি লিখিবার সময় তোমার গাজায় 
দোক্তার মাত্র! কিছু কম পড়িয়াছিল।” তীহার গবেষণার দৌড় 
দেখিয়া আমি আশ্যধ্য হইলাম। ' পত্রখানি যে বিশেষ 
চড়া গঞ্জিকাধ্মপ্রহ্ত তাহা! আমি ত্বীকার করিতে বাধ্য। 
স্থৃতরাং এই চিঠি আর মাননীয় ভারত-সচিবের নিকট 
প্রেরিত হইল না। প্রেরিত হইলে সহ্ৃদয় ভারত-সচিব 
তাহা নিশ্চয়ই বিলাতে লইয়া যাইতেন, এবং সেখানে ইতডয়! 
আফিসে অধীন  বকেশ্বরের বেয়াকুবির একট! নিদর্শন 
থাকিত। 


সওম শর্িতেচ্ছদ 


অনেকেই মহাত্মা গন্ধীকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া 
পত্র লিখিয়৷ থাকেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার মত আমার 
কোন প্রশ্ন না থাঁকিলেও তীহাকে কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ দিবার 
অধিকার আমার আছে বলিয়। মনে করি। বর্তমান সময়ে মহাত্মা 
গম্ধী দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নেত। হইতে পারেন। কিন্তু আমি শুনি- 
যাছি যে বুদ্ধির গোড়ায় ধুঁয়। দিবার জন্ত তিনি কোন উপায় 
অবলম্বন করেন নাই। যে গঞ্জিকার ধুম পান করিয়া দেবাদিদেব 
, মহাদেবের বুদ্ধি পাঁকিয়াছিল এবং যাহা পান করিয়া এভাবৎ 
ভারতের অসংখ্য মহাত্মা ও সাধুগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া 
আসিতেছেন, মহাত্া! গন্ধী এহেন দেবছুর্নভ গঞ্জিকার ধুমরসে 
বঞ্চিত। এমন কি, তিনি নাকি তামাক ও বিড়ি পর্য্যন্ত স্পর্শ 
করেন না। মহাত্মাজী সম্প্রতি ত্বরাজসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন । 
এ সময়ে তাহাকে আমার গঞ্জিকাধূমপক বুদ্ধির সামান্ত কিঞ্চিং 
অংশ দিতে পাঁরিলে তীহাঁর সাধনার সহায়তা কর! হইবে। এই 
বিশ্বাসে আমি তাহাকে নিয়লিখিত পত্রথানি লিখিয়াছিলাম,- 
“মহাত্মাজি ! 

এদেশের দিগ গজ দেশনায়কগণ হাট কোট্‌ পরিয়। নেক্টাই 
আ'টিয়৷ আরাষ চেয়ারে বসিয় বড় বড় সংবাদপত্র লিখিয়। এবং 
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কংগ্রেস কন্ফারেম্সে লম্বা! চওড়া বক্তৃতা করিয়। এতাবৎ দেশো 
দ্বার করিয়া আদিতেছেন। এই কার্ধা করিয়া তাহার! বরাবর 
হাততালি ও টাকার থলি পাইয়া! আসিতেছিলেন। আপান কি 
হেতু তাহাদের এহেন দেশোদ্ধার কার্ষেয বিন উপস্থিত করিলেন 
বলিতে পারি না। আপনিও বড় ঘরের ছেলে । আপনার বাপ 
পিতামহ উভয়েই পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। আপনি 
বিলাতে গিয়! ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। ন্ুতরাং কোট 
প্যান্ট ও গ্রাউন পরিয়া৷ আদালতে আইনের বক্তৃতা করিয়া 

আপনার বিস্তর টাকা রোজগার করিবার কথ । তাহা করিলে 
_ আপনি ব্যারিষ্টারীর টাকা দিয়! সমগ্র দেশটাকে কিনিয়। 
রাখিতে পারতেন, দেশোদ্ধার ত অতি সামান্ত কথ! । তাহা ন! 
করিয়া আপনার সর্বত্যাগী হইবার হুর্মৃতি হইল কেন তাহা 
বুঝিতে পারি না । আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের মাটির দোষে 
আপনি বিগড়াইয়! গেলেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে 
বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি অনেকেই এই ভাবে বিগড়াইয়া গিয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহারা কেহই চাষা বলিয়া কখন নিজের পরিচয় দেন 
নাই। আপনি কিন্তু সেদিন হলপ করিয়! সাক্ষ্য দিবার সময় 
চাঁষা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এই কার্য্য করিয়া 
আপনি বুদ্ধ ঠচতন্তেরও উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। গুনিয়াছি, 
আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ আশ্রমে আপনার নিজ হাতে চাষ আবাদ 
করিয়৷ থাকেন। ইংরাজী পড়িয় ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়৷ যে 
চাষা হইতে হয় তাহ। এতদিন কেহ জীনিত না। আপনি 
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ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়। চাষ! হইয়৷ সকলকে একটা! নৃতন পথ দেখাইয়া- 
ছেন এবং দেশের যাবতীয় পেটমোটা পলিটিক্যাল পাগাদের 
ফাপরে ফেলিয়াছেন। 

_ শ্যাহা হউক, আপনি যখন চাষ! হইয়াছেন তখন চাষার ছেলে 
অধীন বৰেখর আপনাকে তাহার শ্বজাতি ও সমশ্রেণীর জীব 
বলিয়া মনে করিতে পারে। তবে কয়েকটি সামান্য বিষয়ে 
আমাদের উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। আপনি হচ্ছেন 
নিরামিষ ভোজী গুজরাঁটী গন্ধী, আর আমি হচ্ছি আমিষ ভোজী 
বাঙ্গালী বন্ধেখর । আপনি বোধ হয় আপনাকে হনুমান শিম্পাপ্রি 
ও বনমানুষার্দির শ্রেণীভুক্ত একটি ৪0000700010 বা এ জাতীয় 
'জীব বলিয়া মনে করেন। তাই এ সকল জীবের স্তায় আপনি 
. মাছ মাংস বর্জন করিয়া ফলমূল ও শম্তাদি থাইয়৷ জীবন ধারণ 
করেন। আর আমি বাঙ্গালী, আমি মনে করি শুগাল কুকুরাদি 
আমিষ ভোজী জীবের সঙ্গে আমাদের একটা জাতিগত সম্বন্ধ 
আছে। তাই আমরা আহারের ব্যাপারে জাতীয়তা রক্ষা 
করিবার জন্ত ল্য মত্ত মাংসের অভাবে চিংড়ি মাছের বাবা- 
লোকের কাঁবাব বানাইয়। খাই। এই হেতুবাদ হইতেই বাঙ্গালী 
জাতির মত্ন্তাহারের ব্যবস্থা । যুরৌপের লোকরা গম্তবতঃ বাঘ 
সিংহের ধর্মাবলম্বী । তাই তাঁহারা বড় বড় জানোয়ারের অর্ধদগ্ধ 
মাংঘ ও হাড় কড়মড় করিয়া চিবাইয়া খায় এবং হামেসাই 
আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাইয়৷ পরম্পরে কামড়াকামড়ি করে। 
ষে জাতি ঘত মাছ মাংস খায় তাহাঙ্গের প্রাণে দ্বেষ হিংসা তত 
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প্রবল হয়। বাংল! দেশে আমর! দারিদ্য ও ডিম্পেপ সিয়ার 
জন্ত অধিক মাছ মাংস উদরস্থ করিতে পারি না। সে কারণে 
আমর! সাহেবদের মত তেজের সহিত হিংসা করিতেও পারি না, 
কেবল খবরের কাগজে পরস্পরের গায়ে আইন বীচাইয়া কলমের 
খোঁচা মারি মাত্র । 

'মহাঁত্বাজি! আপনি নিরামিষ ডাল রুটী হজম করিয়া 
তাহার সঙ্গে দ্বেষ হিংসা ও লোভকেও নিঃশেষে হজম করিয়া 
ফেলিয়াছেন। 'আপনার প্রাণে ষে হিংস। নাই তাহা রাঁজপুরুষ- 
গণ একবাক্যে ত্বীকার করেন। গুনিয়াছি, গরুর ছুধ তাহার 
বাছুরের হক্‌ প্রাপ্য এবং অপর কাহারও তাহাতে অধিকার নাই, 
এইরূপ বিবেচন! করিয়া আপনি নাকি তাহাঁও কিছু কালের 
জন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন । গোছুপ্ধ বর্জন করা আমাদের চলিবে 
না, কারণ আমরা বাঙ্গালী । আমার গুরু কমলাকান্ত চক্রবস্তী 
বাঙ্গালী ব্রাঙ্ষণ ছিলেন । আফিম ও দুধ এই ছুইটি জিনিষ তাহার 
প্রিয় থাগ্য ছিল। তিনি প্রত্যহ একটি শালগ্রাম শিল! পরিমিত 
পেট ভরা গোছ আসিম চক্ষু বুজিয়৷ গলাধঃকরণ করিতেন। এই 
আফিমের পরজ রাখিবার জঙ্ত তাঁহাকে উপযুক্ত পরিমাণ 
গোহুগ্ধ নিতা পান করিতে হইত। এই ছধের দায়ে তিনি তাহার 
এক প্রিয় গোয়ালিনীর কাছে চিরদিনের তরে বাধ! ছিলেন। 
বাংলার ধনী ও মধাবিত্ত লোকরা একান্ত দ্রপগ্পোষ্য, তাহাদের 
নিত্য একটু গরুর হুধ না খাইলে চলে না। পয়সাওয়াল। বাঙ্গালী 
বাবুর পঞ্চগব্যের মধ্যে মহার্ধ তিনটি গব্য আপনার্দের জন্ত এক- 
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চেটিয়। করিরা লইয়াছেন: এবং বাংলার চাষাভ্যাদদের জন্ত বাকী 
সুলভ ছইটি গব্য ফেলিয়! রাখিয়াছেন। সুতরাং দুধের পিপাসা 
দমন করিয়া আমাদিগকে আপনার হগ্ধবর্জনের থাতায় নাম 
লিখাইতে হইয়াছে। বাংল! দেশে ছধের দর যেরূপ চড়িয়াছে 
তাহাতে অসংখা গরীব বাবুদেরও বাধ্য হইয়া! ছধের পিপাদ! 
ঘোলে মিটাইতে হইতেছে। আর আমার গুরুদেবের আফিম 
সরকারী আবকারী বিভাগের ক্কপ! দৃষ্টিতে চাদি অপেক্ষাও মূল্য- 
বান্‌ হইয়া দাড়াইয়াছে। প্রত কালাটার্দের পক্ষে ইহা গৌরবের 
বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার ভজনা করা সম্প্রতি দীন বক্কে- 
শ্বরের সাধ্যাতীত। সেকারণে আমি আফিমের বদলে নিত্য 
ছুই এক ছিলিম মহাতামাক সেবন করিয়! থাকি । মহাত্মাজি! 
আপনি একে মহাত্ম!, তাহার উপর এই ঘোর বিংশ শতাব্দীতে 
উচ্চ দরের পাশ্চাত্য শিক্ষ। লাভ করিয়াও পাশ্চাত্য সভ্যতার 
বিরুদ্ধে দীড়াইয়াঁছেন বলিয়া আমাদের অনেক অতিবুদ্ধিমান 
রাজনৈতিক নেতা আপনাকে উক্ত ধূমপথের পথিক বলিয়া 
বিবেচনা করেন এবং আপনার অহিংসামূলক সত্যাগ্রহকে তাহারা 
গঞ্জিকাধুমের রূপান্তর বলিয়। মনে করেন। 

“্মহাত্মাজি! রাজনৈতিক পাগাদ্িগের দল হইতে আপনার 
সতত সাধ্যমত তফাতে থাক! বর্তব্য। এই রাজনৈতিক পাণ্ু- 
দিগের অধিকাংশই অদ্বৈতবাদী। ইহারা তগবান্‌ ও শয়তান, 
সত্য ও মিথ্যা, এবং প্রেম ও হিংসার গ্রভেদ ত্বীকাঁর করেন না। 
রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত ইহারা না করিতে পারেন হেন কর 
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নাই। আপনার সত্য ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের প্রতি 
ইহার! প্রকাশ্ত ও অপ্রকাণ্ড ভাবে বিদ্রুপ করিয়। থাকেন। 
ইহারা আর কিছু করিতে ন| পারিলেও আপনার নির্ঘ্ল সত্যা- 
গ্রহের ভিতর দ্বেষ হিংসা ও লাঠালাঠি ঢুকাইয়া৷ তাহার জাত 
মারিয়া! দিতে বিলক্ষণ পারিবেন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদের 
সময় এই রাজনৈতিক পাগাদের হাতে সত্যাগ্রহ ছাড়ি দিয়া 
আপনাকে পন্তাইতে হইয়াছিল এবং কিছুকালের জন্ত আপনার 
আন্দোলন বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এই রাঁজনৈত্তিক দলের 
হাতে আপনার পবিত্র আন্দোলন চালাইবার ভার পড়িলে দেশের 
স্থানে স্থানে জালিয়ান্ওয়াল! বাগের পুনরভিনয় হইতে থাকিবে 
তাহাতে আমেরিক1 ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীবৃন্দের গ্তায় 
ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর অল্পে অল্পে অন্তর্ধান ঘটিবে। বকেশ্বর 
মর্থ্যে থাকিয়। গাঁজা খাইতে পারিবে, কিন্তু গুলি খাইয়া দ্বর্গে 
যাইতে নারাজ। তাহার বেয়াকুবি মার্জনা করিবেন। 
“মহাত্বাজি! আপনি স্বয়ং শ্বধর্মনিরত চাষী লোক। 
দেশের পলিটিক্সওয়ালার! প্রায় দকলেই শবধশ্মচ্যুত ফাকিদার। 
এই দলের সঙ্গে আপনার হৃদয়ের মিলন অনস্ভব। অতএব আশ! 
করি আপনি এই ফাকিদ্দারের দলকে বর্জন করিয়! দেশের 
লক্ষ লক্ষ চাষী ও শ্রমজীবীর মধ্যে আপনার কাধ্যক্ষেত্র বিস্তার 
করিতে থাকিবেন। আপনি এই শ্রেণীকে লইয়! ষেসকল কাষ 
করিয়াছেন তাহাতেই জয়যুক্ত হইয়াছেন। গুজরাটের কায়র! 
জেলায় অনাবৃষটি হওয়ায় শত্তক্ষেত্র সকল জলিয়। গেল। সেখান- 
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কার চাষীরা খাজনা দিতে অক্ষম হইল। আপনি তাহাদের 
কাণে সত্যাগ্রহের মন্ত্র দিলেন। তাহাঁর। খাজানা না দিয়া 
সরকারী নিলামের দায়ে সর্বস্বত্ত হইতে, এমন কি জেলে যাঁইতেও 
এরস্থত হইল এবং নির্দ্িবাদে সরকারী পিস্াদাদ্দের হাতে ক্রোকী 
মাল ছাড়িয়। দিতে লাগিল। সরকার বাহাদুর হাজার হাজার 
গরীব চাষীর ফসল ও গো-মহিষ ক্রোক করা ও তাহাদিগকে 
জেলে দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের খাজনা মকুব করা উচিত বলিয়া 
বুঝিলেন। কায়র! জেলার গরীব প্রঞ্জাদের এক বৎসরের ভঙ্গ 
থাজনা মাফ, কর! হইল। আপনার সত্যাগ্রহের জয় হইল। 
তাহাতে ছুটি ভাল ফল ফলিল। একদিকে এ জেলার চাষীদের 
প্রতি সরকারের কর্তব্য করা হইল, অন্ত দিকে এই সঙ্গে 
চাষীদের মেরুদণ্ড কিছু শক্ত হইল। এই ভাবে ভারতের 
বিশ কোটী চাষীর মেরুদণ্ড শক্ত হইলে তাঁহাদের কুজ পৃষ্ঠ নু 
দেহ ঘুচিয়া যাইবে, তাহারা একটু খার্ডী হইয়৷ মাথ। তুলিয়। চলিতে 
পারিবে। 

প্মহাত্বাজি ! চাষীরা স্বাধীনভাবে চাষবাস করিয়া খায়, 
তাহারা কাহারও চাকর নহে। কিন্তু ছুরদৃষ্ট বশতঃ ইদানীং 
যেসকল চাষী অর্থের লোভে স্বাধীন চাষবাঁসের কাঁধ ছাড়িয়া কল- 
কারখানায় ভর্তি হুইয়! বেতনভোগী কুলিমুর রূপে অদরকারী 
জিনিষ প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদিগকে সুমতি দেওয়া আপনার 
একান্ত কর্তব্য। আপনি আদেশ করিলে এবং বুঝাইয়! বলিলে 
তাহারা গোলামী ছাড়িয়৷ আবার স্বাধীন চাষবামের কাধে ক্রমে 
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ক্রমে ফিরিয়! যাইতে পারিবে। আপনার জান! না থাঁকিতে 
পারে যে, দেশের অনেকগুপি আইনব্যবসায়ী হিংসাঁবাদী পলিটি- 
ক্যাল পাগ্ড উক্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নেতারূপে কার্ধ্য করিয়া! 
থাকেন। শ্রমজীবীদ্দের ধর্মঘটের সময় ইহারা এরূপ ভাবে গোপনে 
কলকাঠি নাঁড়িতে থাকেন যাহাতে শ্রমজীবীদের সঙ্গে পুলিসের 
সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে বন্বুকগুলি চলে ও কতকগুলি 
শ্রমজীবী খুন জখম ও গ্রেধীর হইয়া একটা! বড় গৌছের মাণল! 
মোকদ্দমা বাধে। তখন এই আইনব্যবসায়ী চতুর নেতাগণ 
আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্ত আদালতে দণ্ডায়মান হন 
এবং বুক ঠুঁকিয়া সকলকে বলিতে থাকেন, প্দাঙ্গ৷ হাঙ্গাম! 
বর্জিত নন্কোঅপারেশন হইতেই পারে না। ইহা মাতা 
গন্ধীর একটা বিষম বেয়াকুবি। আর তীহার দ্বিতীপ্ন বেয়াকুবি 
হচ্ছে আমাদিগকে ওকাঁলতী ব্যারিষ্টারী বন্ধ করিতে বলা। 
আমরা ব্যবসা বন্ধ করির্টল এই সকল শ্রমজীবী আসামীর কি 
উপায় হইত? মহাত্বাজি! সুযোগ পাইলে এই সকল চতুর 
রাজনৈতিক নেতাগণ আপনাকে এইরূপে ডবল বেয়াকুব বানহিয়! 
থাকেন। ইহারা আপনার নিরুপদ্বব অসহযোগের অস্ত 
ক্রিয়া না করিয়া ছাঁড়িবেন না। এই মতলবে ইহার! কংগ্রেসে 
নিজেদের শক্তির পুনংগ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় আছেন। 
“মহাত্বাজি! আপনার সত্যাগ্রহ সত্য এবং অহিংস অর্থাৎ 
প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যাগ্রহী সত্যের জন্ত পাগল। দে 
যখন বাহাজ্ঞান শুন্ত হইয়! সত্যকে ধরিবার জন্য ধাবমান হয়, তখন 
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কে তাহাকে মারিতেছে, বাধিতেছে বা অন্ত প্রকারে বাধ! 
দিতেছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য থাকে ন!। আমি একবার 
কিঞ্চিদধিক গপ্রিক৷ সেবনের ফলে এইরূপ সত্যাগ্রহী হইয়া- 
ছিলাম।' তখন আমার মনে হইত আমি যেন শ্রীকুষ্ণ হইয়াছি, 
এবং আমার আশপাশের যাবতীয় লোক যেন আমার ষোল হাজার 
গোপিনী। তখন ষেকেহ আমাঁকে ধরিতে বা বাঁধিতে আসিত 
আমি তাহাকে. গোপিনী ভাবিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে 
যাইতাম। এইরূপ মাথা গরম অবস্থায় আমার কাহাঁকেও 
শত্রু জ্ঞান করিবার বোধ ছিল না । বাঁংল! দেশে তিনশত বৎসর 
পুর্ব নদীয়ায় আমার মত একজন সত্যা গ্রহীর আবি9ভাব হইয়াছিল । 
তিনি আমার মত মহাঁতামাকের ধুম পান করিতেন কিনা জানি 
না। তিনি আপনাকে সর্বদা শ্রীরাধিকা বলিয়৷ মনে করিতেন 
এবং তাহার রুষ্ের উদ্দেশে দিবারাত্র দিশাহারা হইয়া ছুটিতেন। 
এই সত্যাগ্রহী যে প্রেমের শ্রোত ' প্রবাহিত করিয়াছিলেন, 
তাহাতে বাংলা দেশের মাটি এতাবৎকাল সরস ছিল। পরে 
বিধাতার বিড়ম্বনায় ১৯০৬ সালে আমাদের ইংরাজী নবীশ পলিটি- 
ক্যাল্‌ নেতাগণ ভাঙা! বাংলা জোড়া লাগাইবার জন্ত বিলাতী 
বয়কট আমদানী করিলেন। বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে বোমা আদিল। 
বোম! ও বয়কট, এ ছুইটাই ঘেষহিংসাময় অত্যন্ত গরম জিনিষ। 
এই ছুইটা জিনিষ হাতে করিয়! আমাদের অনেকগুলি মোনাঁর চাদ 
ছেলে হাত পুড়াইস্াছে। এই দুইটীর উত্তীপে বাংল! দেশের মাটি 
গুকাইয়া ফাটিয়া! উঠিয়াছে। এখন ইহার উপর হইতে তিন 
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কোমালের দ্র মাটি টীচিম্বা না ফেলিলে এখানে আপনার 
অহিংসামূলক সত্যাগ্রহের চাষ আবাদ হওয়! স্কঠিন। আপনার 
সত্যাগ্রহের প্রতি বঙ্গদেশের শ্বরাজপন্থী নেতাগণ বিশেষ আস্থাবান 
নহেন। ইহাদ্দের অনেকের অস্থিমজ্জায় সাবেক বোম! ও 
বয়কটের হিংসাঁবিষ প্রচ্ছন্ভাবে সংক্রামিত হইয়া আছে। সেই 
কারণে ইহার! দল বীধিয়া নাগপুর কংগ্রেসে গিয়া আপনার 
বিরুদ্ধে কোমর বীধিয়া দাড়াইয়াছিলেন। এখনও ইহাদের 
অনেকে আপনার সত্যাগ্রহ ব্রত সর্বাস্তকরণে গ্রহণ করিতে প্রস্তর 
নহেন। ইহীর। এখন? বুঝিতে চাহেন ন! যে, এক পগুবলের 
দ্বারা আর এক পশুবলকে জয় করিতে পারিলেও, পরিণামে 
পণুবলের রূপাস্তরকেই সিংহাসনে প্রতিষিত কর! হইবে। 
মহাত্মাজি! আপনি একবার আমাদের এইসকল নেতাদের জন্য, 
আপনার সত্যাগ্রহ আশ্রমে কিছুকাল তৃণশয্যা ও সাঁত্বিক আহারের 
ব্যবস্থা করুন। এইরূপ সংযম ও কঠোরের ফলে তাহাদের জ্ঞান- 
চক্ষু খুলিয়া যাইবে । তখন তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, পণ্জ- 
শক্তির সাহায্যে যে স্বরাজ. লাভ হইবে, তাহাকে পশ্তশক্তির 
সাহায্যে সতত রক্ষা করিতে হুইবে-_অর্থাৎ্ৎ পশুবলের দ্বার! 
পণ্তবলের নিঃশেষে উচ্ছেদে সম্ভব নহে। পঞণ্ডবলের দ্বারা 
রক্ষিত দ্বরাজের মধ্যে আপামর সাধারণ লোকের স্বাধীনত৷ 
থাকে না। এই কারণে ইংলও ফ্রান্স আমেরিকা প্রভৃতি 
দেশে স্বরাজতন্ত্ররে নামে এক একটি কিস্ভৃত কিমাকার 
বড়লোকতন্্র গড়িয়া উঠিয়াছে। রুষিয়ার বলসেবিগণ পশুবলের 
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সাহায্যে বৈর়াজ্য গড়িতে গ্রিয়া ব্যর্থমনোরথ হইতেছে। 
মহাক্াজি! আপনি একবার হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে 
দাড়াইয়। চীৎকার করিয়। দিগভ্রান্ত মানবজাতিকে বুবাইয়া দিল 
যে, হিংনা ও পণ্ডতবলের পথ মুক্তির পথ নহে, মানব ভোগের পথে 
বন্ধন এবং ত্যাগের পথে মুক্তি লাভ করে। 

“মহাত্বাজি! আপনি দেশের লোককে চরকা ও তীতের 
কাপড় ব্যবহার করিতে বলেন। গ্রামবাসীর সকল অভাব যেন 
গ্রামে উৎপন্ন জিনিষের দ্বারা পুরণ হয়, ইহাই বোধ হয় আপনার 
ইচ্ছা। আমি কিন্তু ইহা হইতে বুঝিয়াছি যে, আপনি এদেশে "ড় 
বড় কলকারথান! স্থাপনের পক্ষপাতী নহেন। ফলত; আমাদের 
ধনকুবেরগণ ইহার বিপরীত কাষ করিতেছেন। তীহারা বড় বড় 
জয়েণ্ট-টক্‌ ও লিমিটেড. কোম্পানি গঠন করিয়া নানাবিধ প্রকাঞ্জ 
কারবার ও কলকারখানা! খাঁড়া করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়াছেন। এই সকল স্বদেশী কোম্পানি ভবিষ্যতে টিকিবে 
কিনা বলিতে পারি ন।। তবে হালফিল এই কল কোম্পানির 
শেয়ার লইয়। শেয়ার মার্কেটে যে একটা বিষন জুয়াখেল! চালাইবার 
চেষ্টা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই ময় আপনি 
একবার ভারতবাসীর কর্ণে উচ্চকণ্ঠে বলুন 4411 909001800 
13 01019 991050 1091011৮,--অর্থাৎ এইরূপ কারবার 
লইয়! জুয়া! খেলিয়! অল্লনংখ্যক লোক বন্থসংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে 
অমার্জনীয় অপরাধ করে। আর এক কথ| এই, যদি এই 
সকল স্বদেশী কোম্পানি দাড়াইয়। ষায় ও তাহাদের কারবারে বেশ 
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লাভ হইতে থাকে, তাহা! হইলে তাহার ফলে আমাদের সমাজে 
অদূর ভবিষ্যতে ধনের. একটা ঘোর অসমান বিভাগ আসিয়! 
পড়িবে। তখন একদল মুষ্টমেয় লোক এই সকল কোম্পানির 
বিপুল লাভে পুষ্ট হইয়া আধুনিক প্রথামত ব্যাঙ্কে ক্রমাগত টাকা! 
জমাইয়৷ স্বার্থপর লক্ষপতি ও ক্রোড়পতি হইয়া দ্াড়াইিবে, এবং 
দেশের অবশিষ্ট লোকসাধারণ দরিদ্র হইয়া পড়িয়া এ সকল ধন- 
কুবেরদের সুখের প্রতি রোষকষারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
থাকিবে। ইহার ফলে আমাদের সমাজে চরম নাম্যবাদ বা 
বলমেবী ব্যাধি প্রবেশ করা! অনিবার্য হইয়া! ধড়াইবে। অতএব 
মহাত্াজি! যাহাতে এদেশে এ সকল কলকারখান! স্থাপিত 
না হইতে পারে তজ্জন্ত আপনি সরকার বাহাছুরকে একটি আইন 
করিতে অন্থরোধ করুন। লাট বেলাটের কাছে আপনার, 
যাতায়াত আছে। তাহারা আপনাকে সত্য ও অহিংসাবাদী 
বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। এ চেষ্টায় আপনি নিশ্চয়ই তীহাঁদের 
সহানুভূতি লাভ করিবেন, আপনার অনুরোধ তাহার সহজে 
এড়াইতে পারিবেন না। আর ধদি তাহারা প্রথমে আপনার 
কথায় কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে আপনি এই উপলক্ষে 
একবার সঙ্যাগ্রহের কল চালাইস্বা! দিলেই তীহাঁদিগকে বাগে 
আনিতে পাবিবেন। | 

'্মহাত্াজি! আপনি বলিয়াছেন, ভারতবামী একমাত্র 
চরকার সাহায্েই স্ষৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করিতে পারিবে। 
অধীন বন্ধেশ্বর আপনার এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। অনেক 
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বণিকবুদ্ধির লোক বলেন যে, কাপড় কিনিবার জন্ত প্রতিবসর 
ষাট কোটা টাক! ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। চরকার 
সাধাম্যে আমাদেয় এই অর্থনাশের পথ রোধ করিতে পারিলে 
ভারতবাসী আর্থিক মুক্তিলাভ করিবে। আমাদের মুক্তির আমি 
এরূপ অর্থ করিতে চাহি না । আমি এই বুঝি যে, চরকার মোটা 
সুতায় যে খাদি জন্মে তাহার কাছে জেলের কয়েদীদের 
পোঁযাককেও হার মানিতে হয়। একবার চরকার হৃতার খাদি 
পরিতে অভ্যস্থ হইলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অকাতরে ককষেদীর 
পোষাক পরিয়৷ অনায়াসে জেলে যাইতে পারিবে--তাহা হইলেই 
নিশ্চিত স্বরাজ লাভ। দশাননের রাজত্বকালে লঙ্কায় বিজ্ঞানের 
চূড়ান্ত উন্নতি হইয়াছিল। সেখানে ইলেকৃট্িকি লাইটু এবং 
এরোপ্নেন্‌ প্রভৃতি বমস্তই ছিল। -রাম লক্ষ্মণ ও সীতা! গাছের বন্ধল 
পরিয়াছিলেন বলিয়াই সে রাজত্ব ধ্বংদ করিতে পারিয়াছিলেন। 
ূড়াস্ত বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক “সভ্য” সাত্রাজ্যকে 

ংদ করিবার অভিপ্রায়ে আপনি ভারতের তেত্রিশ কোটা 
নরনারীকে বন্ধল পরাইতে চাহিতেছেন।. আপনার খাদি হচ্ছে 
বন্ধের রূপান্তর মাত্র ॥ চরক] হইতে স্বরাজ অর্থে আমি ইহাই 
বুবিয়াছি। 

"মহাত্মাজি। গত মহাযুদ্ধের ময় আপনি সৈগ্যসংগ্রহের সভাস় 
দাড়াইয়! বলিয়াছিলেন, 'যাহাদের প্রাণে ক্ষান্রবৃত্তি গ্রবন তাহাদের 
এসময়ে সরকারী সৈন্ত হওয়া! আবশ্তক+। আপনি ঘোর অহিংসাবাঁদী 
হুইয়াও এই সকল ভারতবাসীকে সৈনিক হইতে অনুরোধ করিয়া- 
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ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তাহার! জানে ন! 
যে. হিংসা করিবার শক্তি যাহার না থাকিবে সেরূপ ক্লীবের দ্বারা 
অহিংসার সাধন! হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দণ্ড দিতে অক্ষম, সে 
ব্যক্তির ক্ষমা করিবার অধিকার নাই। যাহার বেশ আহার করিবার 
ক্ষমত! আছে, সে ইচ্ছা করিলে সংযম ও উপবাস করিতে পারে। 
যাহার রোগে পেট ফুল্িয়া ঢোল হইয়াছে, যাহার এক ফোটা 
জল পর্যন্তও গলাধঃকরণ হয় না, সে যদি বলে, “আমি উপবাস 
করিতে ইচ্ছা করি”, তাহা শুনিয়া লোকে হাদিবে। এইলন্ত 
আপনি পৈন্ত রিকুটু করিবার সময় বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীর 
ৃদ্ধবিস্তা শিক্ষা করিয়া পুরাদস্থর সৈন্ত হইয়! জাশ্াণ বাহিনীর 
সম্মুখীন হওয়া আবশ্তক, অত্যাচারী হুণদিগের সথ রোধ করিরা 
লক্ষ লঙ্গ ভাঁরতবাসীকে দণ্তায়মান হইতে হুইবে, কিন্তু শক্রকে 
অন্্রাঘাত করিয়া প্রাণে বধ করা! সঙ্গত হইবে না। আপনার এই 
কথা শুলিয়! কোন উচ্চ রাঞজপুরুষ নাকি আপনার বন্বন্ধে বলিয়া- 
ছিলেন, “০ 0010 000 1006 60 00 ৮10) 11015 108৫ 
02, অর্থাৎ “এ বন্ধ পাগন্পকে লইয়া আমরা কি করিব বুঝতে 
পার্ছি না।” প্রহ্লাদের পাগলামীতে তাহার পিতা হিরণ্য- 
কশিপুর মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। আপনার পাগলামীতেও 
বড় বড় রাজপুরুষদের অনেক সময় মাথ! ঘুরিয়া যায়। 
“মহাত্াজি। আপনি হচ্ছেন আমাদের কলির প্রহনাদ। 
প্রহলাদ সহত্র নির্ধ্যাতনের মধ্যেও কৃষ্চনাম ভূলে নাই, এবং সে 
তাহার নির্ধ্যাতনকারী পিতাঁকেও এক মুহূর্তের জন্ত শত্রু জান 
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করে নাই। আপনিও দক্ষিণ আফ্রিকাণ্ম সহস্র নির্যাতনের মধ্যে 
সত্যপালন করিতে তুলেন নাই। আমার মনে হয়, সেখানকার 
হাকিম যখন আপনাকে জেলে পাঠাইবার হুকুম দিয়াছিলেন, . 
তখন আপনি নিশ্চয়ই ছু'হাত তুলিয় প্রাণ খুলিয়। তাহাকে 
' আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আপনার প্রাণে যে রাজপুরুষদিগের 
প্রতি বিদ্বেষ নাই তাহা তাহার! বিলক্ষণ বুঝেন। আপনি যে 
ভগবানের সন্তান, তাহারাও সেট ভগবানের সম্তান। কোন 
রাজবর্দ্চারী এই সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া আপনার প্রতি নিষ্ঠুর 
ব্যবহার করিলেও, আপনি যখন জ্ঞানী ও ভগবদ্বিশ্বাসী, তখন 
তাহাকে ভাইয়ের মত জ্ঞান করিয়া ভাল না বাঁসিবেন কেন? 
শক্তিমদমত্ত কোন রাজপুরুষ ভ্রান্ত হইয়া আপনার প্রতি অকর্তব্য 
করিলে, আপনাকেও যে তীহার প্রতি তদ্রপ করিতে হইবে 
এমন নছে। তবে শীসনকাধ্যে রাজপুরুষদিগকে পাপ ও পুণ্য উভয় 
পথেই পদার্পণ করিতে হয়। আমার মনে হয়, তাহাদিগকে এই 
পাপ ও গুণ্যের অতীত করিবার অতিপ্রায়ে আঁপনি ইচ্ছা! করেন 
যেন তাহাদের শীসনকার্ধ্য যথাসাধ্য ঘুচিয়া যাকৃ। সেই জন্ঠই 
আপনি বলেন, “786 £০%61100060% 15 006 065 তা10101 
2০%6103 06 15950, অর্থাৎ যে গতর্ণমেন্ট যত কম শাসন 
করিবে সে গতর্ণমেন্ট তত ভাল । হ্ুতরাং আপনার মতে আমাদের 
সরকার বাহাছুর রাজ্যশামনকার্যে ইন্তাফ। দিয়া হাত খুটাহিয়া 
বসিয়া থাকিলেই আদর্শ সরকার বাহাছুর হইতে পারিবেন। 
আপনার গুরু টলষ্টয় একেবারে সাফ বলিয়া দিয়াছেন যে, সরকার 
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বাহাছর বা গভর্পমেন্ট নাঁমে কোন শাসনযস্্র থাকিবার আবগ্তক 
নাই। এইজন্ত টলষ্ঁয়কে কেহ কেহ এনাকিষ্ট বলেন । কিন্তু তিনি 
লোঁকসাধারণকে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে পঞুুবল প্রয়োগ করিতে 
পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন । তিনি মানবজাতিকে এই কথা 
বলেন,__পশুবলেরু উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রকে মানিয়া 'লইবে না, 
সে যন্ত্রের"অস্ততু ক্ত হইবে না, বা! তাহাকে নষ্ট করিবাঁর জঙ্গ তাহার 
বিরুদ্ধে নিজেদের পণুবল প্রয়োগ করিবে ন। ॥ টলষ্টয়ের মকল 
শিক্ষা ও উপদেশের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে সত্য ও অহিংসা। 
“মহাত্বাজি। আপনি যখন টলষ্টয়ের প্রিয়শিষ্য তখন তাহার 
অহিংসামুলক সত্যব্রত প্রচার কর! আপনার অবশ্ত কর্তৃব্য। এই 
জন্তই আপনি দেশের সকল লোককে প্রহ্নাদ হইতে বলিতেছেন, 
এবং নিজেও প্রহ্নাদের মত বুকভর৷ ভালবাসা ও সাহস লইয়া 
সানন্দচিতে সকল নির্যাতন সহ করিতেছেন। প্রহ্লাদের 
সত্যাগ্রহ সাধন! অতি উচু দরের জিনিষ । কিন্তু এই ভাল জিনিষের 
পিছু পিছু একটি, ভয়ঙ্কর জিনিষ আসিয়াছিল। নৃশংস ভাবে 
নির্ধাতিত গ্রহ্নাদের পশ্চাতে ভীষণ নরসিংহ অবতার আসিয়া 
অতি নিষ্ঠুর ভাবে হিরগ্যকশিপুর নাঁড়ীভু'ড়ি ছি'ড়িঘা ফেলিয়া- 
ছিল। এ ঘটনাটি হচ্ছে দ্বাপর.যুগের একটি পৌরাণিক সত্য. 
তবে এ সত্যটি রূপক কি বাস্তব তাহা! বলিতে পারি না। 
রুষিয়াতে টল্টয় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়৷ তাহার অহিংস! মন্ত্র ও 
মত্যাগ্রহ ব্রত প্রচার করিয়াছিলেন। তথাপি সশ্প্রতি নে 
দেশেও তুষারের ফটিক ত্তস্ত ভেদ করিয়া! বলসেবীরূপী নরসিংহ 
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অবতার দেখা দিয়াছে-_অর্থাৎ নরসঙ্ঘ রূপে বিরাজমান নারায়ণ 
অকন্মাৎ প্রচণ্ড সিংহূর্তি ধারণ করিয়৷ সেখানকার সকল প্রকার 
রাজোঙ্ধধয-শক্তির নাঁড়ীভূড়ি অতীব নৃশংস ভাবে ছি'ড়িয়া 
ফেলিয়াছে। এ ঘটনাটি: এই যুগের এঁতিহাসিক সত্য । অহিংসার 
পশ্চাতে হিংসার তাওবলীল! সে অসম্ভব নহে, তৎপক্ষে পুরাণ 
ও ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য. দিতেছে । অন্তএব হে মহাত্বাজি।, 
আপনাকে খুব হুসিয়ার হইয়া এমন ভাবে সত্যাগ্রহ প্রচার 
করিতে হইবে, যেন তাহার ল্যাজ ধরিয়া কোন অবতার না 
আমিতে পারেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে অধুনা অবতারের 
.যুগ চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে পৃথিবীতে ধর্মের 
গ্লানি উপস্থিত হইলেই অবতার আসিয়। উপস্থিত হন। অতএব 
আপনি যদি সত্যাগ্রহের দ্বার আমাদের ধর্মের গ্লানি দূর করিয়া 
দিতে পারেন, তাহা হইলে আর কোনও অবতার আসা সম্ভব হইবে 
না, এমন কি দশম অবতারের আগমনও অনাবশ্তক হইবে । 
যেকোনও উপায়ে হোক, আপনাকে ভগবানের ক্লেশ স্বীকার 
করিয়। মর্ত্যে আগমন রহিত করিতে হইবে। প্রহ্না্দ ও টলষ্টয় 
এ কাঁধ করিতে না পারিলেও, আপনাকে পারিতে হইবে) 
যেহেতু গুরুর চেয়ে চেল এককাঠি সরস হইয়া থাকে, গুরুর 
অসাধ্য কায় চেলার দ্বারা সাধিত হয়। 

"মহাঁত্বাজি! আপনি বারবার বলিয়। আসিতেছেন যে, 
আপনার সহযোগিত। বর্জনের ভিতর %1016009 বা উপদ্রব 
প্রবেশ করিলেই তাহা নষ্ট হইয়! যাইবে । যদি একথা সত্য হয়, 
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তাহা হইলে আপনার নন্কোঅপারেশনের সঙ্গে এক কোটা 
টাকার তিলক স্বরাজ ফও জুড়িয়া দিলেন কেন? আপনার গুরু 
টলয়ের মতে অর্থশক্তি হচ্ছে পঞ্শক্তির রূপান্তর মাত্র ) টাকা 
হচ্ছে একপ্রকার %1০150০৪--অর্থই যত অনর্থের মূল।* আপনার 
নন্কোঅপারেশন্‌ হচ্ছে প্রেম, সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত 
“একটি 3011109]  070%61291 বা আধ্যাত্মিক আন্দোলন । 
আপনার ব্ুপূর্বে বুদ্ধদেব এবং চৈতন্ত মহাপ্রতুও এইরূপ অহিংস! 
ও প্রেমের আোতে দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার! 
কেহই ভীহাদের আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সঙ্গে কোটা টাকার 
ফণ্ড যোজনা করেন নাই। বঙ্গদেশের ১৯০৬ সালের বয়কট 
আন্দোলনের সময় যে ক্ষেত্রে যে কাষের জন্ঠ যে পরিমাণ টাকার 
আবশ্তক হইত, সে ক্ষেত্রে সেই কাষের জন্য তানুষায়ী টাকা 
সংগ্রহ করা হইত। এইরূপ পৃথক পৃথক ভাবে চাদা তুলিয়া 
তখন ন্যাশন্যাল্‌ কলেজ ও স্থুলগুলিকে সাহাধ্য করা হইত এবং 
কারাগারে প্রেরিত স্বদেশী কর্মাদিগের পরিবারবর্গের ভরণ- 
পোষণের উপায় কর! হইত। এই প্রণালীর কার্যের মধ্যে ফন্দিবাজ 
লোভী ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির বিশেষ সুযোগ পাঁইত না, 
যেহেতু তাহাদের স্থবিধার জন্য তখন কোন কেন্দ্রীভূত প্রকাণ্ড 
ফণ্ড কর! হয় নাই । আমাদের বয়কটের তরি স্বদেশী বোমার 
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আঘাতে নিমঙ্জিত হইয়াছিল, তাহা কোন শ্বরাজ ফণ্ডের ডোব! 
পাহাড়ে লাগিয়। বাঁণচাল হয় নাই । 

“হায় মহাত্মাজি! কেন আপনি এরূপ ভুল করিলেন? এই 
স্বরাজ ফণ্ডের সংস্পর্শে অসংখ্য দেশভক্ত দরিদ্র ব্যক্তির পদস্থলন 
হইবে। অর্থ বড় গরম বস্তু। ম্বরাজ ফণ্ডের কর্তার্দেরও এই 
অর্থ নাড়াচাড়া করিতে করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিবার বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা । তাহাদের আসেপাঁশে বহুরূপী চাটুকারের জল জুটিয়! 
তীঁহাদের মতিভ্রম ঘটাইবে। এই ফণ্ডের টাকার ভাগ বাটোয়ার। 
লইয়া বছবিধ মনোমালিন্তের সৃষ্টি হইবে ও দলাদলি বাধিবে। 
এই অমৃতভাও লইয়া সকল প্রার্দেশিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে 
দেবাস্থরের যুদ্ধ চলিতে থাঁকিবে। ইহার ফলে নন্কো- 
অপারেশনের প্রচারকার্য্যে সকল দিকে শৈথিলা দেখা! দিবে। 
আর স্বরাজ ফণ্ড হইতে - প্রদত্ত মোটা বেতনের বেস্ত্াধাতে 
অনেক প্রচারকের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে; তাহারা আর খাড়া 
হইয়। মাথা উচু করিয়া তেজের সহিভ . নন্কোপারেশনের 
বস্তুত করিতে পারিবেন না। এইরূপ হইবারই কথা- অর্থ 
থে 51016110১ ব৷ পশুশক্তির মূর্তিভেদ | মেরী কোরেলী তাহার 
শয়তানের হুঃখ' নামক উপন্তাসে দেখাইয়াছেন যে, অর্থের পথ 
ধরিয়াই শয়তান প্রবেশ করে। সুতরাং নন্কোঅপারেশনের 
ভিতর স্বরাজ ফণ্ডের রন্ধ দিয়! শয়তান প্রবেশ করিবে ইহা! 
নিশ্চয় । এখন এই ধন্ান্দোলনকে রক্ষা করিবার উপায় কি? 

"একদিন নিদাঘ মধ্যান্ধে আমি গঞ্জিকা সেবনে চিত্বস্থির 
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_ বকেশ্বরের বেয়াকুবি | 

করিয়া এই হুশ্চিন্তার বিশ্লেষণ করিতেছিলাষ । এমন সময় অকম্মাৎ 
আমার ধূমধৌত নির্ল দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অনুর ভবিষ্যতের যবনিক1, 
অন্তহিত হইল। আমি স্তিমিত নেত্রে রঙ্গমঞ্চের অপূর্ব অভিনয় 
সন্র্শন করিতে লাগিলাম। প্রথম দৃশ্তে দেখিলাম, এক সুসজ্জিত 
গ্রকোষ্ঠে স্বরাজ ফণ্ডের জনেক অধিকারী মহাত্মাঁজীর খাঁদি পরিয়া 
উচ্চ ঞ্চোপরি সমাঁসীন। তাহার সম্মুখে বহুতর বাগী, সংবাদপত্র 
সম্পাদক ও আইনব্যবসায়িগণ বড় ,বড় তৈলভাও হস্তে লইয়। 
উপস্থিত । ইহার! সকলেই স্বরাজ ফণ্ডের উপর আপন আপন দাবী 
জানাইলেন। আইনব্যবসায়িগণ বলিলেন, তাহারা প্রতোকে 
এক এক হাজার টাক! পাইলে তিন. মাসের জন্ত আর্দলিতে যাওয়া 
বন্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন। সম্পাদকগণ বলিলেন, “আমরা 
ংবাদপত্রের স্তস্তে নিত্য হুরের জয়গান, করিতেছি, অতএব ' 
স্বরাজ ফণ্ড হইতে আমাদিগকে ছ'পাচ হাজার করিয়। দিতে 
আজ্ঞা হোক । বাগী মহাশয়গণ বলিলেন, "আমর! সহযোগিতা 
বর্জনের ফল সভার হুছুরকে মহাত্ম। বলিয়া ঘোষণা করিব, 
অতএব আমরাও কিছু কিছু পাইবার আশা রাখি ।' আর 
ইহারা সকলে সমস্বরে ব্সিলেন, “আমরা সজুরের সঙ্গে ধখন যে 
কমিটিতে বলিব, দেখানে দর্ধদা হুজুরের পক্ষেই ভোট দিব) 
হজুর.আমাদিগকে স্বরাজ ফণ্ডের বড়শীবিদ্ধ করিয়া! রাজনৈতিক 
সরোবরে হ্বেচ্ছামত খেলাইতে পারিবেন। হুজুর তখন 
মিষ্ট ভ্তোকবাক্যে সকলকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন 
ইহাদের মধ্যে একজন বলিল, “তিলক ভাগার হইতে যে বিশ 
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লক্ষ চরক1 বিতরণ কর! হইবে, তাহার এক লক্ষ চরকা সপ্লাই 
করিবার কন্টাক্ট আমার পাওয়৷ চাই, যেহেতু আমি চিরদিন 
হুজুরের দোহাতি দিয়। আঁসিতেছি।', এ কথার উত্তরে আর 
একজন বলিল, “দানে পাওয়া জিনিষের কোথাও কদর হয় না; 
সুতরাং এই সকল দেনো চরক1 অল্পকালের মধ্যেই ঘরে ঘরে 
অব্যবহাঁ্ধ্য হইয়া! পড়িয়া থাকিবে । অবশ্য, যে সকল গরীব 
গৃহস্থের প্রাণে চরক1 চাঁলাইবার জলন্ত আকাজ্ষ! জাগিয়া' উঠিবে, 
তাহারা যে কোন উপায়ে আপনাদের চরকা যোগাড় করিয়। 
লইবে, তাহা তিলক ফণ্ড হইতে দানে পাহবার প্রত্যাশায় হা 
করিয়া বসিয়া থাকিবে না। অতএব চরকা বিতরণে ভু লক্ষ 
লক্ষ টাক! নষ্ট করিবেন না। হুজুর বলিলেন, “তোমার কথা 
নিতান্ত অসঙ্তত নয়। আমি এ জন্য স্থির করিয়াছি যে, তিলক 
ফণ্ডের টাক! দিয়া কলকারখানা শ্রমজীবীদের ধর্মঘটের সময় 
সাহায্য করিব, যেহেতু ইহারাই নিরুদ্রব নন্কোঅপারেশনের 
প্রকৃত পিগাধিকারী । ইহাদের ধর্মঘটের নেতাগণ গ্রেপ্তার হইলে 
তাহাদিগকে জামিনে খালান করিতে হইবে এবং তাহাদের 
মোকদমায় আদালতে রীতিমত লড়ালড়ি করিতে হইবে । শেষে 
পুলিসের সঙ্গে এই ধর্মনঘটকারীদের একটা সংঘর্ষ বাধাইয়৷ যাহাতে 
গুলিগোল! চলে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। নন্কো- 
অপারেশনের আদ্যশ্রাদ্ধে এই সকল মমারোহ হওয়া আবগ্ঠক | 
ইহাতে যথে্ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে? হুচ্ছুরের এই সাধু 
প্রস্তাব গুনিয়। সকলে ধন্তধন্ত করিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে 
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ূ য়া 
সঙ্গে পট পরিবর্তন হইল। দ্বিতীয় দৃশ্তে দেখিলাম, বের 
এক হুদুর পর্ীগ্রামের নিভৃত পর্ণ-কুটারে বসিরা জনৈক 
নন্কোঅপায়েশনকারী যুবক এক দীর্ঘ হিসাবের ফর্দ প্রস্তত 
করিতেছেন । ইনি পল্লী অঞ্চলে গ্রাম্যসমিতি গঠন ও সহযোগিতা 
বর্জন চাঁলাইবার জন্ত স্বরাজ ফণ্ড হইতে পাঁচশত টাকা 
লইয়াছিলেন। তাহ! হইতে বাড়ীওয়ালার দেন!» মুদ্দির দেনা, 
গোয়ালার দেনা, কাবুলীর দেন! এবং স্ত্রীর গহনাবন্দকী দেনা পরি 
পোধ করিয়া অবশিষ্ট দেড়শত টাক। লইয়! পল্লীগ্রামে আসিয়া- 
 ছেন। যুবক আশ! করিয়াছিলেন যে, তাহার মাসিক বৃত্তির 
টাকা হইতে কিছু কিছু করিয়! দিয়া এক বৎসরের মধ্যে এ 
তহবিল ভাঙ্গার. সাড়ে তিন শত টাকা পুরণ করিয়! 1দবেন। 
কিন্তু স্প্রতি স্বরাজ ফণ্ডের কলিকাতার অফিন হইতে হিসাবের 
জন্য তাহার নিকট পুনঃপুনঃ কড়া তাগাদ! আসিতে লাগিল। 
সুতরাং গত্যন্তর না! থাকায় ইনি এখন একটি মিথ্যা হিসাব 
প্রস্তুত করিতে বসিয়াছেন। এই হিসাবের প্রথমেই দেখান 
হইল যে, পনরটি গ্রামে সত ও বক্তৃতা করিতে এবং সালীশ 
আদালত বসাইতে ৩৪৭৪/১৫ পাই খরচ হুইয়াছে, এবং সর্বশেষে 
লেখ! হইল থে গত দেড়মাসের মধ্যে পাঁচ শত টাকার সমস্ত 
তহবিল ফুরাইয়। গিয়। আরও ১২৩৮১ আনা কর্জ হইয়াছে । 
এই দৃশ্ত দেখিয়া আমি বুঝিলাম, স্বরাজ ফণ্ডের কৃপায় অনেক 
ছূর্বনচেত| দায়গ্রচ্থ সত্যাগ্রহীকে অধুনা বাধ্য হইয়। মিথ্যাগ্রহী 
হইতে হইবে এই কেন্দ্রীভূত ধনরাশির সংস্পর্শদোষে 
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নন্কোঅপারেশনের আধ্যাত্বিকঙ্গের বিশেষ হানি হইবে; 
আর এই আন্দোলনের. আধ্যাত্মিক অঙ্গ পঙ্গু হইলে ইহার রাজ- 
নৈতিক অঙ্গকে সরকার বাহাছুর সহজেই নষ্ট করিতে পাঁরিবেন। 
তৃতীয় দৃত্তে দেখ! গেল, স্বরাজ ফণ্ড হইতে প্রদত্ত সাহায্যের 
কিছু টাকা এক জাতীয় বিষ্ালয়ের জনেক শিক্ষকের 
নিকট গচ্ছিত ছিল; তিনি তাহা খরচ করিয়া ফেলায় বিদ্যালয়ের 
সেক্রেটারী মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বচস! আর্ত হইয়া তাহ হইতে 
কমে হাতাহাতি বাধিয়াছে। শিক্ষকের ভরস! এই ধে, নন্কো- 
মপারেশনের দিনে আর এই ব্যাপার আদলত পর্য্যস্ত গড়াইবে না, 
তুর্থ দৃশ্যে দেখিলাম, ছুইজন স্বেচ্ছাসেবক শ্বরাজ ফণ্ডের অনেক- 
লি টিকিট বিক্রয় করিয়। সেই টাকা ফঙ্ডে জম! না দিয়া একদম 
| ঢাক! দিয়াছিল। দৈবক্রমে আজ তাহাদের সঙ্গে পথে অপর 
কয়েকজন সেচ্ছাসেবকের সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয় দলে মারামারি 
বাধিয়াছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া! আমি ভগবানকে কাতর 
প্রাণে ডাকিয়! বলিলাম, “ছে ঠাকুর! তুমি নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহকে 
ঘরাজ ফণ্ডের বুর্ীপাক হইতে রক্ষা না করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ 
মন্ধকারময়! ঠাকুর বোধ হয় অধীনের কথ কাণে স্থান দিলেন। 
কারণ পরবর্তি পঞ্চম দৃশ্যে দেখিলাম, সিমলা শৈলে সমারট 
সরকার বাহাহুর হুকুম জারি করিতেছেন,_“যেহেতু নন্‌কো'- 
অপারেশন্‌ যে রাঁজদ্রোহিতামুলক আন্দোলন তাহা ইতিপুর্কবই 
ঘোষণা, করা হইয়াছে। নুুতরাং উক্ত নন্কোঅপারেশনের 
সাহায্যের জন্ত যে তিলক ত্বরাজ ফণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে এবং যাহা 
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এক্ষণে এতদ্দেশের কয়েকটি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে, তাহাকে. 
আয়িল্যাণ্ডের. সীন্ফীন্‌ -ফণ্ডের 'বাজেয়াণ্ধের নজীর দৃষ্টে অত 
তারিখে বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারী তহবিলভুক্ত করা ' হইল, 
আর হুকুম হইল যে, এ বাজেয়াপ্ত ফণ্ডের দ্বারা সরকারী সমর-থণ 
পরিশোধ করা হয় এবং তজ্জন্ত. এ ফণ্ডের সৃষ্টিকর্তা মহাত্ম। 
গান্ধীকে সরকার বাহাছুরের পক্ষ হইতে আস্তরিক ধন্যবাদ দেওয়! 
হয়? অতঃপর ষবনিকার পতন হইল । আমি শিহরিয়া উঠিলাম। 
ভাবিলাম, হায়! যদি দেশের ভিন্ন ভিন্ন কাধের জন্ত পৃথক পৃথক 
তহবিল করিয়! টাকা তোলা হইত এবং সেই সেই টাক! তৎক্ষণাৎ 
সেই সেই কাঁষে ব্যর করিয়া! ফেলা হইত, তাহা হইলে আর এই 
অপঘাত ঘটিত না । যাহা হউক, ইহা প্রকারান্তরে আপদের শাস্তি! 
মহাতআ্াজি! আপনার ননকোজঅপারেশনের ফীড়া কাটিয়া গেল। 
আমি এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে,আপনার সত্য গ্রহশশী স্বরাজ 
ফণগ্রূপী রানুর গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আবার ভারতের 
এঁহিক এবং পারত্রিক মুক্তিবিধান করিবে । এখন এই চন্দ্রগ্রহণ- 
কালে সান্বিক সাধকগণের মৌনাসনে পুরশ্মরণ করা আবশ্যক। 
গুনিয়াছি পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের করতলে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা 
স্পর্শ করাইলে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন, তীহার ফিটের মত 
হইত এবং হাতের আঙ্গুলগুলি বাঁকিয়! চুরিয়া৷ যাইত। এখন 
রামকুষণ দেবের ন্যায় কতষ্গুলি অলোভবিদ্ধ সাধকের আবশ্যক। 
নন্কোঅপারেশনের এই বিপত্তিকালে ইহারাই আপনার 
সত্যাগ্রহের পতাকাক্ষে উর্দে'ধরিযা রাখিতে পারিবেন। 
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"কসর মহাত্বস্জ! আপনারা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, 
আপাততঃ এক কোটা ভাঁরতবাঁসীকে কংগ্রেসের মেম্বর কর! 
হইবে এবং তাহাদের প্রত্যেককে. বৎসরে চাঁর আঁনা করিয়া 
মাণুল দিতে হইবে। এ ব্যবস্থা অনুসারে দেশের তেত্রিশ কোটী 
লোকের মধ্যে এ এক কোটা বাদে বাকি বত্রিশ কোটা লোকের 
সঙ্গে আর কংগ্রেসের এক্ষণে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ন্তাশিম্াল, 
প্রেস বড়লোকদ্দের মজলিস বলিয়! দীনভিথা গী বকেণ্বর বহপূর্ব 
হইতেই তাহার সঙ্গে সব্বন্ধ পাতাইতে অনিচ্ছুক । বিশেষতঃ এখন 
আপনাদের দেশ-মাতৃকাঁর মন্দিরে প্রবেশের জন্য বাত্রীদিগের 
নিকট হইতে দরজী-আটুকানি মাশুল আদায় করিবার ব্যবস্থা 
হইল। অনেক যাত্রী মাশুল দিয়া প্রবেশ করিতে চাহিবে না। 
'তাহারা৷ বলিবে, “আমার্দিগকে দরজা ছাড়িয়া দেওয়া! হোক্‌, 
আমর! ভিতরে গিয়! ইষ্টদেবার পাদপন্ধে যখাসবন্ব স্বেচ্ছায় অর্পণ 
করিব'। কংগ্রেসের সঙ্গে সন্বন্ধ পাঁতাইবার মাশুল চার টাঁকাই 
হোক বা চার আনাই হোক অথবা চার পয়সাই হোক্‌, তাহ! 
[10069 009110801৩7) টি 016000),7510715 অর্থাৎ অর্থের 
দ্বারা মেত্বরের পদ থরিদ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে 
ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা, সে ক্ষেত্রে একদিন-না-একর্দিন ধনীলোকরাই 
সর্বময় কর্তা হইয়া! দীড়ায়। নৃতন প্রণাঁলীতে অর্থের ভিত্তির 
উপর গঠিত কংগ্রেসের ভিতর এখন হইতে ধনী সপ্্রদায়েরই প্রভাব 
বাড়িতে থাফিবে। জমীদার, মহাজন ও উকিল-ব্যারিষ্টারগণ 
তাহাদের অধীনম্থ মূর্খ প্রজা, খাতক ও মক্কেনদিগকে কংগ্রেদের 
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মের করাইয়া! তাহাদের ভোট জইয়!$কংগ্রেসের -সকল 
ব্যাপারে অবাধে কর্তা! হইয়া বসিবে। এখন হইতে কংগ্রেস 
একটি পাকা রকমের 1০৪০৪ 17050109607 বা বড়লোক 
ও বাবুলোকদের বৈঠক হইয়া দ্রীড়াইবে। এখানে আর লক্ষমী- 
ছাড়া ভ্যাগাবগ্ডের দল স্থান পাইবে না। তাহার! আর 
কংগ্রেসে ঢুকিয়৷ মহাত্মাজীর নামে জয়ধ্বনি করিয়া উৎদাহ ও 
উত্তেজনার বাপ ডাকাইতে পারিবে না । নৃতন কংগ্রেসে আপনার 
নন্কোঅপারেশন্‌ প্রস্তাবের অনৃষ্টে যে কি ঘটবে তাহ! ভগবানই 
জানেন। ধনী সম্প্রদায়ের ডেলিগেটগণ নন্কো অপারেশনের ল্যাঁজ 
কাটিয়া'বেঁড়ে করিয়! ছাড়িয়! দিবার চেষ্টায় থাকিবেন। তীহার! 
দলে ভারী হইলে ষে এ বিষয়ে কতকটা ক্ৃতকার্ধা না হইবেন এরূপ 
বলা! যায় না। আর নন্কোঅপারেশনের ভেকধারী : বন্ধুগণ. 
যে তলে তলে এই দলের সহায়তা করিতে প্রস্থত আছেন, অধীন 
বক্ধেশ্বর তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছে। 

"মহাতআাজি! আপনারা কংগ্রেসের সকল ব্যাপারে ভোট- 
মঙ্গলের অবতারণা করিয়াছেন । কংগ্রেস সম্বন্ধীয় যাবতীয় 
নির্বাচনকার্ষ্যে এখন 081195 98০৩ ব। ভোট-পত্রের প্রচলন 
হইয়াছে। আপনি ঘষে টলষ্টনকে একদিন গুরু বলিয়া! মানিয়া 
লইয়াছিলেন, সেই টল্টয় এইরূপ ভোট দেওয়ার ব্যবস্থাকে একটি 
বিষম পাপের ব্যাপার বলয়! নির্দেশ করিয়৷ গিয়াছেন। তিনি 
দ্বেখাইয়াছেন যে, অধিকাংশ ভেটদাতাকেই উপরোধ, অনুরোধ, 
প্রতারণা, তোষামোদ, ঘুষ ও তগ্মৈত্রীর দ্বার! হস্তগত করিয়া 
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যেকোন ধনকুবের তাহাদের ভোট লইয়া আপনার স্বার্থসিদ্ধি 
করিতে পারে.। ভোটমঙ্গলের এই পাপ কোনও উপায়েই দূর 
কর! যায় না। আমেরিক! ও অন্তান্ত পাশ্চাত্য দেশে ইলেকৃশনের 
সময় পরপ্রার্থী ধনকুবেরগণ রাশি রাশি অর্থ জলের মত ঢাঁলিয়া 
দয় এ সকল অসৎ উপায়ে ভোট সংগ্রহ করিয়৷ থাকে । এই 
াপের পথ ধরিয়াই সর্বত্র পালিয়ামেপ্টের শাসনপ্রথা গড়িয়। ওঠে । 
হাত্মাজি! আপনি সম্প্রতি এই পথে ভারতের, স্াশিল্তাল্‌ 
ংগ্রেমকে পরিচালিত করিতেছেন। আপনি এখন ম্পষ্টাক্ষরে 
বলিতেছেন, এই কংগ্রেসই এককালে ভারতবর্ষের পালিয়ামেন্ট 
হইইবে। কেন প্রভো! ভারতের পচিশ কোটা ক্ৃষীজীবী ও 
শ্রমজীবী দরিদ্রলোক আপনার শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে 
যে, তাহাদের বক্ষে একটি পালিয়ামেন্ট বা বড়লোকতন্ত্ের পাষাণ 
চাপাইতে হইবে? আপনার গুরু টলষ্টয় বলেন, 
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“আর মহাত্মাজি! আপনি এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম. করিয়া 
যে হিন্দু-মুসলমানের এক তা গড়িয়া! তুলিয়াছেন, তাহা আপনাদের 
এই ভোট-পত্রের আঘাতে ভাঙ্গিয়৷ যাঁইবে। হিন্দুপ্রধান স্থানে 


তা পাত লস শপ টি পপি পা শপ ০ পি জজ এ 


,  * ভাবার্থ,_বে দেশে সকল জোক ভোট দিবার অধিকার পায় এবং 
তাহাদের জোটে নির্বাচিত প্রতিশিধিদিগের দ্বারা একটি পাল্লিয়ামেন্ট 
স্থাপিত হয়, সেখানে প্রত্যেক ভোটদাতাকে ঘুষ ও তোষাযোদ পাইবান্স 
প্রলোভনে পড়িতে হয়, তাহারা আরামপন্থী নিকশ্মা ফশকিদার হইতে 
অভিলাষ করে, এবং তাহাদের প্রাণে অহংকার ও যুদ্ধলিপ্ন প্রবেশ করে। 
পালিয়াবে্টের প্রত্যেক যেম্বরের চরিত্রে এই সকল দোষ আরও অধিক 
মাত্রায় ফুটিয়া ওঠে । গ্রজাপ্রতিনিধিগণ প্রথম হইতেই লোকসাধারণকে 
পদে পদে মিথ্যা স্বোকবাক্যে ও বৃথা আশায় প্রতারিত করিতে থাকেন। 
এবং জ্টাহার] পালিঘ্নাষেণ্টে বসিয়। ষেসকল আইনকান্বন পাশ করেন 
সেগুলিকে পশুবলের সাহাব্যেই চালাতে হয়। প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ও 
অন্ত্রিগণও এই পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন। আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনের সময় চারিদিকে বিপুল ঘুদঘাস দিবার ব্যবস্থা হয়। প্রেসি- 
ডেণ্টের পদপ্রার্থী এক এক জনের নির্বাচনের সাহায্যে সেখানকার 
কতকগুলি কন্দিবাজ ধনকুবের ব্যবসার হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। 
তাহাদের এই রাশি দ্লাশি শর্থব্যয় করিবার উদ্দেষ্ঠ আই যে, তাহাদের 
মনোনীত ব্যক্তি প্রেসিডেপ্ট হইলে, তিনি তাহাদের অর্থাগমের স্ববিধার 
জন্য কতকগুলি ভামদা্নী-গুক্ধ অথবা একচেটিয়া ব্যবসা মঞ্জুর করিবেন। 
ইহার ফলে, তাহার! ইলেকৃশনের সময় যে পৃর্নিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, 
এক্ষণে তাহার শতগুণ অর্থ অনায়াসে ওয়াশীল করিতে পারিবে । 
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মুসলমান পন্দপ্রার্থীগণ ভোটের অভাবে নির্বাচিত হইতে পারিবেন 
না । আপন্বার 317216 ঢা217350018)1 ৮), অর্থাৎ একজন 
পদপ্রার্থীর আবশ্তকের অতিরিক্ত ভোট আর একজন পদপ্রার্থকে 
দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতেও কুলাইবে না | (০-016101 
বা অনুগ্রহের খিড়কি দরজ। দিয়া প্রবেশ করিতে তীহাদের 
অনেকেই ক্ষু্ণ হইবেন। ছুইভাগ হিন্কু ও একভাগ মুললমান 
অধিবাসীর এজমালী দেশে ভোট-পত্রের প্রচলনে নিশ্চয়ই 
অমঙ্গল ঘটিবে। তাহাতে উভয়ের মধ্যে জাতি ও ধর্মগত 
বিরোধ বাড়াইয়া দিবে । প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের জনমাঁধারণ 
আবন্তকমত একস্থানে সমবেত হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে একবাক্যে 
প্রধান নরোত্বম বলিরা ননিয়। লইয়া মালাচন্দন দিয়! সম্মানিত 
করিত। সেকালের সরল ' সমাজে একালের ভোট-পত্রের ভোজ- 
বাজী, পদপ্রার্থীদিগের ধপ্লাবাজী ও, পক্ষপাতী নির্বাচনাধ্যক্ষগণের 
ফেরেব্বাজীর ব্যাপার কেহ জাঁনিত না। মহাত্বাজি! আপনি 
পাশ্চাত্য বড়লোকতন্ত্রের জঘন্ত ধারার অনুকরণে এই সকল 
মহাপাপ এদেশে আমদানী করিতেছেন কেন? অধীন বক্ধেশ্বর 
আপনার একান্ত ভক্ত । সে আপনার নিকট হইতে এই প্রশ্নের 
জবাব না লইয় ছাড়িবে না । | 

“মহাত্মাজি! ভারতবাসীর প্রাণে 12110081150) বা দেশাজ্ম- 
বোধ জাগাইয়৷ তাহাদের ঘাড়ে পালিয়ামেণ্টের শাসন প্রথা 
চাপাইলে ভারতবর্ষকে একটি 02001721 50219 ব জাতীয় রাষ্ট্রে 
পরিণত করা হইবে । আপনি অধুন। এরই কাধ্য করিবার চেষ্টা 
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বক্ধেশ্বরের বেয়াকুবি 

করিতেছেন। সেদিন আমেরিকার একঞ্জন বিব্যাত পাদ্‌রী 
সাহেব বলিয়াছেন যে, রুষিয়ার কর্মীর লেনিন এবং ফ্রান্সের 
ভাববীর রোল, এই ছুই মহাপুরুষের চরিত্র লইয়া আপনার চরিত্র 
গঠিত হইয়াছে। লেনিন্‌ কিন্তু রুদেশে জাতীয় রাষ্ট্র ও পা্সিয়ামেন্ট 
কোন ক্রমেই স্থাপিত হইতে দেন নাই। আর জগন্মান্য রোল! 
বলেন যে. যুরোপে যেসকল জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হইপ্াছে, সেগুলির 
মধ্যে ধনী সম্প্রদায়ই সর্বময় কর্তা হইয়া দাড়াইয়াছে, আর তাহার 
ফলে সুরোপ আজ ধ্বংসের পথে ধাবিত হইয়াছে । এই চিন্তাশীল 
তনদর্শী পণ্ডিতের গ্রব বিশ্বীস যে তথাকথিত 'লীগ অফ নেশন্স+ও 
ফুরোপকে এই ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। * 
অতএব হে মহাত্বাজি। যে পথে পদার্পণ করিয়া যুরোপ আজ 
মরিতে বসিয়াছে, সে পথে আর আপনি এদেশের হতভাগ্য হিন্দু- 
মুনলমানকে পা! বাড়াইতে বলিবেন না । তাহারা আপনার নন্‌্কো- 
অপারেশনের তরি ধিকি ধিকি বাহিয়৷ স্বরাঞ্জ ভাগারের ডোবা 


"শীট সপ? সস তা 
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পাহাড়ের পাশ কাটাইয়া, জাতীয় রাষ্ট্রসভার ভোটমঙ্গলের ঘুর্ণাবর্ত 
পরিহার করিয়া বিধাতার কৃপায় তাহাদের পূর্বপুরুষদ্দিগের প্রাচীন 
স্বরাঁজ্য ও বৈরাজ্য বন্দরে ফিরিয়া যাইতে চাহে । আপনি ঈশ্বর 
প্রেরিত কর্ণধার হইয়া এই ধর্মের তরিকে ঠিক পথে পরিচালিত 
করুন। আপনার দিকৃভুল হইলেই সর্বনাশ! 

শ্রীবকেণবর বাগ ।» 


আমি এই পত্রখানি যথারীতি লেফাপাবদ্ধ করিয়া মহাত্মা 
গন্ধীর নামে পোষ্ট করিয়াছিলাম। কিন্ত এ পর্য্যন্ত তাহার নিকট 
হইতে কোনও প্রত্যুত্তর পাই নাই। হয়ত আমার পত্র পোষ্টা- 
ফিসের কর্তৃপক্ষদ্িগের কৃপায় মহাম্মাজীর নিকট পৌছায় নাই, 
যেহেতু তাহার নিকট প্রেরিত অনেক চিঠি ও টেলিগ্রামের এই 
দশ। হইয়। থাকে । অথব! পত্রথানি পাইয়। থাকিলে মহাত্মাজী 
যোগবলে জানিতে পারিয়াছেন যে তাহ! গঞ্জিকাধূমের বুদ্বুদ্‌ মাত্র, 
স্থতরাং তাহার জবাব বেওঘা নিশ্প্রয়োজন, অথবা! তাহার মত 
অধুমপায়ী মহাত্বার সাধ)াতীত। যাহা হোক্‌, পত্রোত্তর ন! পাওয়ায় 
দিনের দিন আমার উৎক। অতিমাত্রার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
তাহা প্রশমিত করিবার মানসে আমি একদিন উপযুঠপরি পাঁচ 
ছিলিম মহাতামাক সেবন করিয়। বহিজ গৎ মুছিয়। ফেলিয়া! আমার 
অস্তরস্থ চিদানন্দময় তুরীয় ভাবকে জাগ্রত করিলাম। তখন 
আমার অন্ত্দ্টির পথে লোকমান্য তিলকের জ্যোতির্ময় মৃত্তি 
গ্রকটিত হইল। তিনি আমাকে আতি মৃদুমধুর স্বরে সম্বোধন 
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করিয়া বলিলেন, প্বৎদ বন্ধের! তুমি মন হোতে সকল 
দুশ্চিন্তা দূর কর। গন্ধী আমার কনিঠ্ হইলেও তিনি বড় পাঁক' 
ছেলে । আমি তাহার উপর সকল কাধের ভার দিয়া আনিম্াছি। 
_দেশভক্ত নিকম্ম। ধনীর দল সশ্রতি স্বরাজ ভাগার, ইলেকৃশন্‌ ৪ 
জাতীয় রাষ্ট্রসভ! লইম়! উন্মন্ত হইয়াছে । এগুলি যে নিতান্ত ভ্রমাত্বক 
ও মারাত্মক জিনিষ, একথা! আপাতত; তাহাদের কাণে স্থান 
পাইবে না। এই দলকে ছাড়িয়। দিলেও চলিবে না। তাই দক্ষ 
লোকনায়ক গন্ধী এখন ইহাদের রায়ে রায় দিন্না চলিতেচছন ! 
তিনি ইহাদিগকে এ নকল ভ্রাস্তির ভিতর দিয়াই যখাকালে গন্তবা- 
স্থলে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন। এইজগ্ঠই তোমাদের মহাম্ম: 
গন্ধী পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন--২9 9011 16210 00100011207 
2013999, অর্থাৎ ভুল করিতে করিতেই আমাদের শি 
হইবে ।” সে যাহা হোক্ঃ দেশের মন্পবুদ্ধি সাধারণ লোকের কাছে 
গন্ধী এখন যুগাবতার। তুমি এহেন মহাপুকষের ভূল ধন্রিতত 
সাহস করিয়াছ। এনসন্ত তাহার! নিশ্চন্ই তোমাকে একটি 
গঞ্জিকাসেবী প্রকাণ্ড বেয়াকুব বলিয়া সার্টিফিকেট দিবে। ইহাই 
তোমার লাভ |” ্‌ ৮01৮ 1, 


